


বিজ্ঞানী চরিতকথা 





৬৮6৬ 5 
88./ নি॥ি0ো1)1$857 
৬৬5 ৪৬ দি 0%)1৭% 04 ডি 


শধাৎশু পাত্র 


দে'জপাবলজিশিং॥ কলিফাতা-৭ ০০০৭৬ 


প্রথম প্রকাশ ঃশ্রাবণ, ১৯৬৩ 





প্রকাশক £ 
অুধাংশুশেখর দে 

দে'জ পাবলিশি: 

১৩ বঙ্কিম চাটাজি স্টীট 
কণিকা তা-৭০০০৭৩ 


প্রচ্ছদ £ 
গৌতম রায় 


মুদ্রক ঃ 
শ্রীণীতলচন্দ্র রায় 
তারকেশ্বর প্রেস 

৬ শিবু বিশ্বাস লেন 
কলিকাতা-৭০০০০৬ 


দাম: ১৭ টাকা! 
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“বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ” প্রকাশিত হওয়ার পর বিজ্ঞান জিজ্ঞান্্ কিশোর- 
কিশোরীদের উদ্দেশে রচিত হল “বিজ্ঞানী চরিতকথা?। এই 
বইটির জন্যও বাংলা এবং ইংরাজীতে লেখ! বহু পাঠ্যপুস্তক, পত্র- 
পাত্রকা এবং কোষগ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে । সেই সমস্ত 
গ্রন্থের মহান £লখকদের ঝণ আমি অতান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করছি। 

বর্তমান গ্রন্থটিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধাভাগ থেকে উনবিংশ 
শতাব্দীর মধাভাগ পযন্ত আবিভূতি পরিচিত কয়েকজন বিজ্ঞানীর 
কথ। আলোচন। করা হয়েছে। তবে অনিবার্ধ কারণবশতঃ 
গুটেনবার্গ প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানীর কথ| “বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ” বইটিতে 
উল্লেখ ন। থাকায় তাদের কথাও আলোচন। করা গেল। ধাদের 
কথ। এবারেও প্রকাশ করা সম্ভব হলে ন1 তাদের কথা পরবতী 
পুস্তকে প্রকাশ করুতে যথাসাধা চেষ্টা করবো । 

“বিজ্ঞানী প্রসঙ্গের” মত “বিজ্ঞানী চরিতকথা” গ্রন্থখানিও 
কৌতৃহলী পাঠক-পাঙ্তিকাদের কৌতুহল চরিতার্থ করতে কিছুট! 
সক্ষম হলে নিজের শ্রম সার্থক বলে মনে করবো | 
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ক্রীশ্চিয়ান হাইগেন্স 


| জন্যা ১৮২৯ এ্টাব্, মহ) 7১৭২৭ হীগাদ। ] 


হাইগেন্সের আবির্ভাবকাল নিউটনের কিছু পব্বতীঁ। কিন্তু 
নিউটন প্রবর্তিত মালোক্তন্ মন্বন্ধে গবেষণ। করে ধারা কালজয়ী 
খা ১ল।ভ করতে সমখ হয়েছেন ঠাদের মধ্যে ভাইগেন্স অন্যতম | 
হাইগেন্সতক বলা হর *মাশোক তরঙ্গবাদের জনক? । 

ঠাইগেন্সের জন্মস্থান হল্যাপ্ত। ১৬১৯ শ্রীষ্টার্ধে এক মণ্যবিক্ত 
পরিবারে তার জণ্ম হয । ব'ল্যকাল কে তার ছিল বিচ্ছান ও 
গণিতের প্রা অনুরাগ । পরিণত বয়সে তাই তিশি এই ছুই 
বিষয়েই গবেষণ। আবরুস্ত কনেন। ১৭০৪ খীষ্টাদে মহামতি শিউটন 
আলোক তন” প্রকাশ করলে হাইগেন্স আলোক সম্বন্ধে গবেষণায় 
উদ্দদ্ধ হন। তিন পরীক্ষার দ্বার প্রমাণ করেন, নিউটনের 
কণিকাতন্ব আ?পাকের কিছু কিছু ধর্মকে ব্যাখ। করলেও সবক্ষেত্রে 
প্রযোজা নর । তখনই হাইগেন্স আলোকে তবঙ্গতত্বের কল্পনা 
করেন। তার কল্পনানুষাম়ী কোন আলোকিত মাধ্যম থেকে 
আলোকরশ্মি তরঙ্গের আকাগ্নে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে । সেই তর 
আমাদের চোখে আঘাত করলেই অনুভূতি জাগে । 

আলোক তরঙ্গের বহকবপে হাইগেন্সই প্রথম ঈথারের কল্পন' 


৪১ 
বিজ্ঞানী চবিলকথা।---১ 


করেছিলেন । তিনি ধরে নিয়েছিলেন, বিশ্বত্রদ্মাণ্ড এক ধরণের 
অদৃশ্য ওজনহীন পদার্থে পরিপূর্ণ । হাইগেন্দের কল্পিত সেই ঈখার 
তরঙ্গের কথ! দীর্ঘকাল ধরে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে এসেছিলেন 
শেষে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনই প্রমাণ করেন, বিশ্বব্রন্মাণ্ডে ঈথার 
নামে কোন পদার্থ নেই। তবুও ভাইগেন্স প্রবত্িত তরঙ্গবাদ 
এখনও পরিত)ক্ত হয়নি । নিউটনের কণিকাবাদও “য পরিত্যাগ 
কর! হয়েছে এমন নয়। আধুনিক কালে আলোকেন্ত ধমকে ব্যাখ্যা 
করতে গেলে কণিকাবাদ এবং তরঙগবাদ ছুই মতবাদেরই সাহায্য 
গ্রহণ করতে হয় | এইখানেই নিউটন এবং হাইগেন্সের বৈশিষ্ট্য | 

যুগান্তর আনয়নকারী আলোকের তরঙ্গতত্বের প্রবর্তকরূপে 
ওলন্দাজবিজ্ঞানী হাইগেন্সের নাম বিজ্ঞানে চিরস্মব্রণীয় হয়ে থাকবে । 
তার আরও একটি মহত্তর অবদান আছে। তিনিই প্রথম 
পেঙুলামের সাহায্যে সময় মাপার ব্যবস্থা করেছিলেন এব, উত্ত, 
ব্যবস্থা অবলম্বন করে দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের জন্ত ক্রোনোমিটার নামক 
একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন । 

১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে হাইগেন্স পরলোক গমন করেছেন । 


গ্যাব্রিয়েল ডানিয়েল ফারেনহাইট 
| জন্ম--১৬৮৬ খ্রাষ্টা্, মুত্যু--১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দ | ] 
“ফারেনহাইট” নামটি আমাদের বিশেষ পরিচিত । শিক্ষার্থা 
মাত্রই জানে, আমাদের দেহের ভাপমাত্র! নির্ণয়ের জন্য আমব্। বে 


থার্মোমিটার ব্যবহার করি, তাতে দাগকাট। থাকে বিজ্ঞান। 
কারেনহাইটের উদ্ভাবিত স্কেল অনুলারে। হিমাঙ্ককে (থে 


১৩ 


তাপমাত্রায় জল জমে বরফে পরিণত হয ) ৩২ ডিগ্রি এবং স্ফুটনাঙ্ককে 
( ষে তাপমাত্রায় জল বাম্পে পরিণত হয় )৯১২ ডিগ্রি ধরে ,হিমাস্ক 
ও স্ফুটনাঙ্কের মধ্যে দূরত্বকে মোট ১৮০ সমান ভাগে ভাগ করে 
একটি তাপমাত্রার গ্ষেল প্রবর্তন করেছিলেন ফারেনহাইট । উক্ত 
স্কেলটি আবিষ্র্তার নামানুনারে ফারেনহাইট স্কেল নামে আঙ্গও 
প্রচলিত । বশেষ করে ডাক্তায়ী থামোমিটারে এ স্কেল অন্রপাবেই 
দাগ কাটা হয়। 

১৬৮৬ খ্রীষ্টান্দের ১৭ই মে জার্মানীতে ফারেনহাইটের জন্ম হয়। 
তার,পূরোনাম গযাত্রিষেল ডানিয়েল ফারেনহাইট । পি৩। ছিলেন 
প্রক বড ব্যবপাবধী । ঠয়ত পিতার ইচ্ছা ছিল তারই মঠ ফারেনহাইট 
বঢ হয় খাখসাষী হায় উঠবেন। কিন্ধ বালকের ব্যবগার দিক 
মাঃ আদৌ ছিল শা। তিনি ভালবাসতেন লেখাপড। করতে । 
তাক উপর বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তাপ আন্তরিক টান। তাই পুত্রের 
ইচ্ভার 'ধধদ্ধাচরণ করলেন না পিত। । বিজ্ঞান শিক্ষার সব রকমের 
ব্যবস্থা করে দলেন। 

পল কলেজের পাঠ শেষ করার পর ফারেনহাইট গবেষণায় 
গাত্মনিয়োগ করেন । স্বদেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে গবেষণার পর 
তিশি উন্নত তর গবেষণ।র জন্ত হংলগু, হল্যাপ্ত প্রভাত দেশ পর্রন্রমণ 
করেন এবং বত নামকরা বজ্ঞানীর সানিধা লাভ করেন। বিদেশ 
থেকে প্রচুর অভিজ্ঞত। সংগ্রহ করে স্বদেশে প্রতা।গমন করার পর 
থামেমিটারের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। “সই সময় পর্ন 
থামোমিটারে পারদ ব্যবহারের রীতি প্রচলত হয়নি । তখন তরল 
হসাবে খান্মোমিটারে গ্যালকোহলকেই ব্যবহার কর। হতো । 
ফারেনহাইট বু শরাক্চা-নিরাক্ষার পর স্কিন করেন) ধামোমিটারে 
প1রদ ব্যবহার করলেই গ্ুবিধ। “বশি পাওয়া যায় । এই উদ্দেশ্যে তিনি 
পারদ থাঙ্জোামিটার ব্যবহারের প্রথা ১৯১৭ খাষ্টাবে প্রবর্তন করেন। 
'য স্কেলটির তিনি প্রবততন করেন সেই স্কেলটির নাম ফারেনহাইট ক্ষেল। 
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এই স্ষেল প্রবর্তনের মূলে তার একটি বদ্ধমূল ধারণ। কাজ করেছিল । 
তিনি মনে করতেন, মনুষ্যদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৬ ডিগ্রি 
এই হিসাবে তিনি নির্ণয় করেছিলেন বরফের গলনাঙ্ক ৩২ ডিগ্রি। 

ফারেনহাইটের অন্যান্য আবিষ্কারও আছে। তার আর একটি 
অবদান হাইগ্রোমিটার নামক যন্ত্রটির উন্নতিসাঁধন। ফারেনহাইট 
সারা জীবন গবেষণ। করে গেছেন। তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ 
লগ্তনের রয়েল সোসাইটি তাকে ফেলে। নির্বাচিত করে সম্মান প্রদর্শন 
করেছিল । ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই পেপ্টেম্বর তিনি হল্যাণ্ডে দেহত্যাগ 
করেন। 


আযণ্ুজ জেলপিয়াম 


[ জন্ম-_-১৭০১ খ্রীষ্টাব্দ, মুভ্ু--১৭3৭ শ্রীষ্টা |] 


১৭০১ শ্রীষ্টাবের ২৭শে নভেম্বর স্থইডেনের এক অতি শিক্ষিত 
ও সন্ত্রস্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আগুজ মেলমিয়াস। 
সেলনিয়াসের পিতা ও পিতামহ উভয়েই জজ্যাতিখিজ্ঞান চ1 
করতেন । বিশেষতঃ তার পিতামহ এককালে জ্যোতিবিজ্ঞানী 
হিসাবে যথেষ্ট স্বনামও অঙজ্ন করেছিলেন। তাই অত বাল্যকাল 
থেকেই বিজ্ঞনচ্চার পরিমণ্ডল লাভ করেছিলেন সেলসিয়াস । 
বোধহয় পিতা ও পিতামহের অনুকরণে তিনিও জ্যোতিবিগ্ভার 
প্রতি আগ্রহ বোধ করেন এবং বি. এ. পাশ করার পর 
জ্যোতিথ্ছ্যা চর্চায় মনোনিবেশ করেন। কয়েক বছর পরে তার 
কতকগুলি মৌলিক গবেষণ। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং 
সেলসিয়ামও খ্যাতি লাভ করেন একজন জ্যোতিবিজ্ঞানী হিসাবে। 


৯ 


সেলসিয়াসের প্রতিভ দেখে মুগ্ধ হয়ে স্বদেশের বিশ্ববিষ্ভালয় 
তাকে আমন্ত্রণ জানায় অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের জন্য | 
সেলসিয়াস মে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেননি । যোগদান করেন 
জ্যোতিবিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে। 

কিছুদিন অধ্যাপনার পর সেলদিয়াস বিশ্ববিষ্ঠালয়ের একটি 
মানমন্দির স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অন্রভব করেন । তারপর সচেষ্ট 
হন সম্পূর্ণ নতুন ধরণের একটি মানমন্দির স্থাপন করতে । এই 
উদ্দেশ্যে তিনি কিছুকাল বিদেশের মানমন্দিরগুলি পরিদর্শন 
করেছিলেন । অবশেষে সেলসিয়াস নিজ প্রচেষ্টায় সতা সতাই 
নিম্মনাণ করেছিলেন সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এক উন্নত মানমন্দির। 
তারই প্রচেষ্টা ইউরোপে প্রথম স্থাপিত হয়েছিল সর্বাধুনিক 
মামমন্দির। আজও এ মানমন্িরটির যথেষ্ট খ্যাতি আছে। 

স্দীর্ঘ দশ বছর কাল সেলমসিয়াম নিজের তৈরি মানমন্দিরে 
গবেষণা করেছিকেন 1! এই সময় তারই দ্বারা উদঘাটিত হয়েছিল 
মেরুজ্যোতি সম্বন্ধে বু মুল্যবান তথ্য । 

১৭৪১ শ্রীষ্টার্ে অর্থাৎ মুত্র মাত্র তিন বছরপুৰে তিনি থার্মোমিটার 
সম্বন্ধে গবেষণার সৃত্রপাত করেন। এই পর্যায়ে তার বড় অবদান “ডিগ্রি 
সেটিগ্রেড ক্ষেল? নামে আর একটি তাপমাত্রার স্কেলের প্রবর্তন । 
[সলসিয়াম বরফের গলনাঙ্ককে শুন্ (০) ডিগ্রি এবং জলের স্কুটনাঙ্ককে 
১০০ ডিগ্রিধরে এই স্কেলটি ১৭৮২ গ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তন করেন । তাপমাত্রা 
নিণয়ের ব্যাপারে এ স্বেলটির বহুল ব্যবহার লক্ষিত হয়। আবিষ্র্তার 
নামানুসারে এ স্কেলের পাঠ ঘিডগ্রি সেল সিয়াস”ও বলা হয়ে থাকে । 

সেলসিয়াস দীর্ঘ প্রমাধু লাভ করতে পারেন নি। ১৭৪৪ 
খীষ্টাব্দের ১৫শৈ এপ্রিল মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে তিনি লোকাস্তরিত 

হন। তিনি যদি পরিণত বয়সে মহাপ্রয়াণ করতেন তাহলে হয়ত 
বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে আরও বহু মূল্যবান তথ্য জমা পড়তো । তবুও 
যা! তিনি দিকে গেছেন তার পরিমাণও বড় কম নয় | 
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বেঞ্ামিন ফ্রাঙ্কলিন 


| জন্ম--১৭০৬ খ্রীষ্টাব, মৃত্যু--১৭৯০ খ্রীষ্টার্থ |] 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা । তখন বিজ্ঞানীর। সবেমাত্র 
ঘরে বসে অল্প-স্বল্প বিছ্যাৎ তৈরি করতে শিখেছেন | সে বিহ্যৎ 
আবার ছিল কেবলমাত্র ঘর্ণজাত। একথগড রেশমের কাপড় নিয়ে 
কাচের দগ্তকে ঘষলে অথবা ইবোনাইট দণ্ডকে পশম দিয়ে ঘষলে 
পাওয়া! যেতে! তড়িৎ। কিন্তু মে তড়িৎ মানুষের কোন কাজে 
আসতো! না! । কেবল বিজ্ঞানীর। গবেষণাগারে উৎপন্ন করতেন এবং 
নানাবিধ পরীক্ষা চালাতেন । 

পেই সময় কয়েকজন বিজ্ঞানীর মনে সন্দেহ জাগে, তাদের তৈরি 
বিছ্াতের সঙ্গে হয়ত মেঘগঞ্জনের সময় আকাশের এ প্রান্ত থেকে 
ও প্রান্ত পধন্ত যে বিদ্যুৎ খেলে যায় তার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। 
কিন্ত কেমন করে পরীক্ষা করবেন? 

এক ছিলেন প্রৌঢ় মাঞ্ষিন বিজ্ঞানী । ভাবলেন, মেঘগর্জনের 
সময় যদ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহলে তি'ন ওকে নামিয়ে আনবেন 
মাটিতে । 

বিজ্ঞানী এবার করলেন কি! রেশমের সুতো দিয়ে তৈরি 
করলেন সুন্দর একটি ঘুড়ি। কয়েকদিন ধরে খুব ভালভাবে রপ্ত 
করলেন ঘুড়ি ওড়ানটা। তারপর আকাশে মেঘ জমলেই ছুটে 
বেরিয়ে যেতেন ঘর ছেড়ে । ন্ুুতো ছেড়ে ছেড়ে অনেকদূরে তুলতেন 
ঘুড়িকে । কিন্তু কিছুতেই কিছু হতে। ন1। 

এদিকে বুড়োমানুষের কচি ছেলের মত শখ দেখে পাড়াপড়শীর। 
ভাবলেন, বুঝিবা লোকটির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একজন তো 
শেষপর্যন্ত থানার পৌছে দিয়ে এল খবরট1। থান থেকে পুলিশ 
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প্রেল। বিস্ময়ে দেখল তারা, ইনি আর কেউ নন-_স্বয়ং বেঞ্জামিন 
ফ্রা্কলিন। যিনি ছিলেন আমেরিকার স্বাধীনত। সংগ্রামের একজন 
মহান নেতা এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী । খানার লোকের! বিজ্ঞানীর 
খেয়াল ভেবে সসন্ত্রমে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল। 

বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের দ্বুড়ি ওড়ান কিন্তু ব্যর্থ হলো না। 
'এক মেঘলাদিনে তিনি সত্য সতাই আকাশের বিছ্যংকে নামিয়ে 
আনলেন মাটিতে । যদিও পরীক্ষাটি করতে গিয়ে অতি অল্পের জন্য 
তিনি প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেছিলেন তবুও সেদিন প্রথ্ম প্রমাণিত 
হলে। আকাশের বিছ্যাতের সঙ্গে তাদের তৈরি বিহ্যতের কোন প্রভেদ 
নেই । ওকে কাঙ্জছে লাগাতে পারলে অনাধ্যকে সাধন করা যাবে 
পাওয়া যাবে প্রচুর পরিমাণে তাপ এবং আলো । তাই বেঞ্জামিন 
ফ্রাঙ্কলিনের পরীক্ষাটির সতাই কোন তুলন। হয়না! । বিশ্বের সের! 
বৈজ্ঞানিক পরাক্ষাগুলির মধ্যে এই পরীক্ষাটিও অন্যতম 

বেঞ্লামিন ফ্রাঙ্কলিন ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ 
করেছিুলন। তিনি ছিলেন গরিবের সন্তান । বাল্যে লেখাপড়ার 
হ্বযোগ লাভে হন বঞ্চিত । কিন্তু পড়ার দিকে আগ্রহ ছিল ভয়ানক । 
একটু বড় হতেই সে আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পায়। শেষে নিজের 
চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ের ফলে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেন স্কুল ও 
কলেজের পরীক্ষাসমূহ | 

হঠাৎ একদিন আমেরিকাব্স আকাশে খনিয়ে এল বিপ্লবের কালো 
মেঘ। বৃটিশের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তিলাভ করতে চাইলেন 
আমেব্রিকাবাসীরা | স্বাধীনতাকামী মানুষের মনে জেগে উঠল 
নতুন উন্মাদনা । দেশকে তার! স্বাধীন করবেনই। 

সেই একই উন্মাদনায় মেতে উঠলেন বেঞামিন ফ্রাঙ্কলিন। 
ঝাপিয়ে পড়লেন স্বাধীনতা যুদ্ধে। তার নিষ্ঠা ও সাহসিকতা মুগ্ধ 
করল দেশবাপীকে । অচিরে পরিচিত হলেন দ্শনায়ক রূপে । 

এ কারণে জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ব্যয় করেছেন রাজনীতি 
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করে। কিন্তু ভুলে যেতে পারেননি তার প্রিয় বিষয় বিজ্ঞানকে | 
যে কোন প্রকারে সময় করে নিয়ে মেতে উঠতেন গবেষণায় । তাই 
বেশ কিছু জিনিস তিনি আবিষ্কার করে গেছেন । নেই আবিষ্কার- 
গুলির মধ্যে এক জাতীয় চশম1, স্টোভ এবং আলোক দণ্ড প্রধান । 
তাছাড়া স্থির তড়িতের উপর তার গবেষণা সব্জন বন্দিত। 
কয়েকখানি গ্রন্থও রচন। করে গেছেন বেঞ্ামিন ফ্রান্কলিন। সেই 
সব গ্রন্থের মধ্যে এপুওর রিচার্ড আলম্যানাক” নামক গ্রন্থথানি 
বিশেষ প্রসিদ্ধ । | 
আমেরিকার স্বাধীন মুত্তিকায় বিশিষ্ট স্বাধীনত। সংগ্রামী এবং 
বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্লিন ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষ। করেন । গুণমুগ্ধ 
দেশবাসী তার মৃত্যুর পর তার স্মৃতিকে অমর করে রাখার ব্যবস্থা 
করেছেন | [বজ্ঞানে কৃতি ধারা, তার। লাভ করেন “ফ্রাঙ্কলিন পদক? | 


ল্যাজারে! স্পালানজেনি 


| জন্ম--১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু--১৭৯১৯ গ্রীষ্টা্ধ | | 


আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে জলে, মাটিতে, বাতাসে কত হরেক 
রকমের জীব বাস করে। তাদের খালিচোখে আমরা দেখতে 
পাইনা । অথচ সেই অদৃশ্য জীবাণুর! আমাদের কত যে ক্ষতিসাধন 
করে তার কোন সীমাপরিসীমা নেই । শক্তিশালী অন্ুবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্যে দেখতে হয় এমন যে অতি ক্ষুদ্র জীবাণু, তার শক্তির কাছে 
অমিত প্রতিভাধর মানুষকেও হার মানতে হয় বার বার। 

অদৃশ্য জীবণু সম্বন্ধে গবেষণা করে বিজ্ঞানকে ধারা মানবকল্যাণে 
নিয়োজিত করার পথকে উন্মুক্ত করে গেছেন তীদের মধ্যে ল্যাজারো' 


৯৬ 


স্প্যালানজেনি নিঃসন্দেহে একজন । ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ইতালির 
একটি ছোট শতরে তার জন্ম হয়। স্পাালানজেনির পিতা ছিলেন 
একজন আইনজীবী । পুত্রও পিতান্ন মত আইনজীবী হোক 
পেই ছিল তার আন্তরিক ইচ্ছা । কিন্তু বালক স্প্যালানজেনি 
ছিলেন অন্যরকম । বইয়ের পাতা অপেক্ষ। প্রাকৃতিক দুশ্ঠাবলী 
তাকে অধিক মাকষণ করতো। এখানে সেখানে ঘুরে 
বেঢাতেন, ব্বাত্রির আকাশের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকতেন, 
চাটি ছোট পোকামাকড় ধরে পালন করতেন, এই ছিল ভার 
খধাল। কিন্ত ধখনই পড়ার কথ! ডঠতো তখনই “চাখ ফেটে জল 
আসতো । 

দেখতে দেখতে দশ বার বছর বয়স হয়ে উঠল বালকের | তবুও 
পড়াশোনার নাম করেন না । ভ্যানক বিরক্ত হলেন পিতা । একদিন 
খুন তিরক্গার করলেন পুত্রকে । তারপর পুত্রের অনিচ্ছাসহেও এক 
রকম .জাপ করে পািষে দিলেন পাড়য়া শহরে । উপায় না পেয়ে 
পড়াশোন। আর্ত করতে হলো স্প্যালনজেনিকে । আইন- 
শাক্সটাকে তিশি ছুচক্ষে দখতে পারতেন না। দেবক্রমে একদিন 
তার সঙ্গে আলাপ চলো বিজ্ঞানী “ভা লিস্নিয়েরিরণ সঙ্গে | 
বালকের প্রকৃতি বজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হলেন 
ভ্যালিস্শিষেরি। উৎসাহ দিলে” বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য । কিন্তু 
বালক অতান্ক ছঃখের সংঙ্গ গানালেন পিতার ইচ্ছ।। ৬খন 
ভালিস্নিযেরিই বালকের পিত।কে চিঠি লিখলেন স্পালেনজেনিকে 
বিজ্ঞান পড়ানর জন্য | 

এব!র সম্মত হলেন পিত। | বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পুত্রকে ভণ্তি 
করে দিলেন জ্েন্ুইট কলেজে | কৃতিতের সঙ্গে পাশ করার পর 
স্পালানজেনি এবার ভতি হলেন বোলোগণা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে | 
এইখানে অধ্যয়নের সময় তিনি আরম্ভ করেন গণিতের উপর 
গবেষণা । গণিতশাস্ত্রের উপর কতকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধও রচন! 


৯৭ 


করেন এই সময় এবং “দই প্রবন্ধগুলি তাকে এনে দেষ বিজ্ঞানীর 
খ্যাতি । 

পাশ করার পর স্প্যালানজেনি রেগিও বিশ্ববিচ্ভালযে অধ [পক- 
বপে €যাগদান করেন। সেই সমঘ “নীডহাম” নামে জনৈক 
ধর্মযাক্তক প্রচাৰ কারন 'ঘ, জীবের মত জীবাথুদের পূর্বপুক্ষ “নই । 
তারা স্বয-স্থষ্ট । নীডহাম একটি পরীক্ষা করেও সবসমক্ষে প্রচার 
করেন এই তথ্য । সবার ধারণ। হলো, নীভহামের কথাটাই ঠিক। 
কিন্ত স্পালানজেনির অ'দেো মনঃপত হল্ল। না কথাটা, বু 
গবেষণার পর তিনি স্থির করলেন, শীডহামের ব্যাথা! সম্পূর্ণৰূপে 
শান্ত ' সই সঙ্গ প্রমাণ করলেন, জীবাণর। ত্বযংক্ষ্ট নয । গারাও 
বশাবিস্তার করে, তবে উচ্চশ্রেণার জাবের মত ওরা দহের অভ্যন্তরে 
সন্দ'ন পারুণ করে না। জীখাদর বশরদ্ধি খটে বিশাজন 
প্রক্রিযার দ্বান্র।। মগাৎ এক একটি জাবাণুর *হ একা।দক অশে 
বিভক্ত খে তাদের ভাব্ষ্যুৎ বশধরদের জন্ম দান করে 

স্পা।লানজোনর উপরোক্ত মআাবিষ্ষারটি প্রাণাবিজ্ঞানের সে 
একটি নহুন পথের সন্ধান দিযেছিল। ধদিও ,স সময তার মঙবাদের 
প্রতি বিশেষ কুছ গুরুঙও আরোপ করেনান। এমন কি এনেক 
ক্ষ.এ স্পা।লানজেনিকে যথেষ্ট বাদানুবাদের সম্মুখান 5:ত হযোছল | 
1কন্ম শষ পধন্ত প্রাণীবিজ্ঞানকে স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয়েছিল 
তার মভবাদকে । একথা সতা এ) পরবতাকালে “য মৰ জীবাণু- 
শাশক দ্বুধ আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মূলে আছে স্প্যালানজেনির 
এই যুগান্ুকারা আবিষ্ষারটি | 

স্পাালানজেনির গবেষণ। কেবলমাত্র প্রাণীবিজ্ঞানের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ ছিল না। বিজ্ঞানের অপরাপর শাখায়ও আছে তার 
মহামূল্য অবদান। দীর্ঘকাল ধরে তিনি আগ্নেষ শিলাকে নিষে 
গবেষণ। করেছিলেন। এই কারণে তাকে ভ্রমণ করতে হয়েছিল 
পুধিবীর বত আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে | দীর্ঘকালেন্ন অভিজ্ঞতা ও 


১৮ 


গবেষণাকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন "ভলকানোলজি” ৰা আগ্নেয়গিরি- 
তত্ব নামক একটি পুস্তকে । পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৮৯ 
গ্রী্টাব্দে। আগ্নের়শিলা সম্বন্ধে এমন উন্নত গবেষণা পুষে আন 
হয়নি । বইখানির সমাদর আজও আছে। 

প্রাণীর পৌষ্টিক তন্ত্র সম্বন্ধেও গব্ষণা করেছিলেন স্প্যালান- 
জেনি । তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন, জীবদেহের পুষ্টির কাজ সম্পন্ন 
হয় যকৃতে উৎপন্ন গ্যাষ্টিক রসের দ্বারা । শোন! যায়, বাছুড়ের 
ভ্রাণশত্তি, সম্বন্ধেও স্প্যালানজেনি কিছুকাল গবেষণা করেছিলেন । 
এ. সম্বন্ধে কয়েকটি মূলাবান তথ্যও প্রদান করেছিলেন তিনি । 

স্পালানজেনির প্রতিভা ছিল বহ্ুমুখা। তিনি ভাষাতত্ব ও 
দণনে ছিলেন পণ্তিত। এই বিবয়গুলিতেও আছে তার কিছু কিছু 
অবদান । 

বক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিরহস্কারী। কৃতি 
অধ্যাপক হিসাবেও খ্যাতি ছিল সবভত্র। কিন্ত তিনি স্মরণীয় হয়ে 
থাকবেন জীবাণুসংক্রান্ত গবেষণার জন্য। মতা কথা বলতে কি' 
তার আবিষ্ষারকেই ভিত্তি করে প্রাণীবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুচিত হয়েছে 
একটি নবযুগের । তাই বিশ্বের সবকালের শ্রেষ্ট প্রাণীবিজ্ঞানীদের 
অন্যতম তিনি । 


১৭৯৯ খ্রীষ্টান এই মহান বিজ্ঞ।নী লোকান্তরিত হয়েছেন । 


১৯ 


কাউন্ট রামফোর্ড 


| জন্ম--'১৭৫৩ শ্রীগ্ান্দ, মৃতা-_-১৮১৪ খ্রীষ্টাব্ধ | | 


তাপ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের চিরাচরিত ধারণাকে পরিবত্তিত কর'রু 
জন্যা কাউণ্ট রামফোর্ড বিজ্ঞানজগতে অমর হয়ে মাছেন। আজকের 
বিজ্ঞানীরা একবাকো স্বীকার করেন, কাউন্ট রামফো ই তাপগতি- 
বিদ্যার আবিষ্কারক এবং তারই আব্ক্ষাবের কলে তাপবিচ্ঞান এণ্ত 
দ্রেত উন্নতির পথে এগিয়ে গেছে । 

১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈন্তর আমেরিকার এক ধনী পরিবারে ন্মগ্রহণ 
করেন রামফে্। পড়াশোনা শেষে তিনি সৈম্তবাহিশীতে 'যাগদান 
করেন | কথিত আছে, আমেবিক,র স্বাধীনতাযুদ্দধ আরম্ভ হলে 
তিনি -গ্রটাব্রটেনের পক্ষ এবলম্বন করেন । যুদ্ধে যখন গ্রেটাত্রটেন 
পরাজয় স্বীকার করলো, তখন বাধা হয়েই দেশ্পত্যগ করে লগ্ুনে 
পলাষন করতে মলে? বামস্ষে। ডকে । 

লগুনে প্রথম ইপ্জনিয়ারকপেই কর্মজীবন শুক করেন তিনি । 
কিছুকাল প্রিন্স অক বাভেবিয়ার অধীনে চাকরি করার পর 
রামফোড্ মিটনিখ শহবের অস্ত্রশালায় কামান তৈরির কাজে নিযুক্ত 
হন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এ অস্থশালায কাজ করার সময় একরকম 
আকন্মিকভাবেই আবিষ্কার করেন তার প্রসিদ্ধ তাপগণ্িবিষ্ট। 
সংক্রান্ত তথ্যটি। 

রামফোডের সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের বিশ্বা ছিল, তাপ অতি 
স্দ্্ম পদার্থ কণা । সেই কণাগুলো এক বস্তু থেকে অন্য বস্ত্রচ্তে 
সঞ্চালিত হলেই তাপের উৎপত্তি হয়। রামফোন্ডও সতত সে 
কথা। একদিন কামান তৈরির জন্য একখান। ধাতবপাতকে দ্র 


২৩ 


করতে গিয়ে দেখলেন, পাতখানা সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে উঠল । 
একটু বিস্মিত হলেন ব্লামফোর্ড । তারপর কী ভেবে পাতখান৷ জলে 
নিমজ্জিত করে ছিদ্র করতে আরম্ভ করলেন । এবার আরও অবাক 
হলেন তিনি। দেখলেন, জল গরম হতে হতে একসময় ফুটতে 
আরম্ত করলো। তখনই তাপসম্বন্ধে প্রচলিত প্রাচীন ধারণার 
মূলে সন্দেহের উদ্রেক হল তার। মনে মনে চিন্তা করলেন; তাপ 
যদ স্ুগ্ম পদার্থ কণ। হয় এব এক বস্ত্ব থেকে অন্ত বস্ততে যদি 
দঞ্চালিত হয় তাহলে ঠাণ্ডা ধাতৰ পাতের মধ্যে এত তাপ কোথায় 
ছিল-_য। জল-ুক ক্ষুটনাক্কে পৌছাতে সাহায্য করলো ? 

রামফোড অনেক চিন্তা করে অবশেষে পিদ্ধান্তে এলেন, এক বস্তু 
থেকে 'ন্ত বস্তুতে তাপ সঞ্চালন তাপ উৎপত্তির কারণ নয়। তাপের 
উন্পন্তি হয় খধণের ফলেই । রামফোছ এবার তার আবিষ্কার 
প্রকাশ করলেন লগ্ুনের শামকরা কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় । 

খন চলছিল ই.লগডের মহান বিজ্ঞান ডেভির কাল। 
রামফোত্ডপ প্রবন্ধ পাঠ করে তারও কেমন যেন সন্দেভের উদ্রেক 
হুল । প্লামফাছেক কথার সতা"ঙ1 যাচাই করার জনতা কতকগুলো 
বিশেষ বিশেষ পরীক্ষ। করে দেখলেন । সেই পত্ীক্ষাগুলির মধো 
একটি ছিল বরফে বরফে ঘখষণ | £ডভি দেখলেন, ঘষণের ফলে বরফ 
গলে গিয়ে জলে পরিণত হলে।। সবার ধারণ। ছিল, বরফের মধ্যে 
তাপ স্বক্ষম কণিকার আকারে থ।কেনা বলেই সেটি বরফ | ডেভি 
ভাবলেন, প্রাচীন ধারণ যদ সতা হয় তাহলে তাপহীন বস্ত্র থেকে 
কেমন করেই ব। তাপ সধ্চালিত হবে? 

ডেভির প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে।। বল! বাহুল্য, 
তিনি রামফোর্ডের ঘুক্রিকেই সমথন করলেন । সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের 
ভাগারে জমা হলো একটি মহান সত্য। সবি ভুচ্ছ একটি গ্লটন। 
হলেও বামফোও তাপবিজ্ঞানে আনলেন যুগ।জ্তুর | 

১৭৯৯ শ্রীষ্টাব্দে ব্রদ্ম্ফা মিউনিখ শহরের অস্রশালার চাকরি 
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পরিত্যাগ করে লগ্নে গমন করেন । বিজ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রেও 
আছে তার উল্লেখযোগ্য অবদান! রয়েল ইনস্টিটিউশনের 
প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে কাউন্ট ব্লামফোর্ড অন্যতম হিসাবে চিরম্মরণীয় 
হয়ে থাকবেন । ১৮১৪ শ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পট ত হন । 


ডঃ হানিমান 


| জন্মু-- ১৭৫৭ খীষ্টা্ মতা -১৮৪৩ খ্রষ্টার্ধ 1] 


ভা? স্তামুষ়েল ক্রিস্টিয়ান ফ্রেডরিক ঠ।নিমান হামিওপ্ণীথক 
চিকিৎসাপদ্ধতির আবি্ষারক ও প্রবর্ক। তার প্রবতিত চকিৎসা 
পদ্ধতি পৃথিবীর সধত্র আজও সগোৌরবে প্রচলিত । ডাঃ হানেমানের 
নাম জানেন না! এমন ব্যক্তি প্রথিবীতে খুব কমই আছেন । 

১৭৫৫ শ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল জাম্লানির অন্তর্গত সাকস'ন প্রদেশে 
জন্মগ্রহণ করেন ডাঃ হানিমান ! বাল্যকালে তার লেখাপডা আরম্ত 
হয়েছিল লিপঞজিগ বিদ্যালয়ে । খিগ্ভালয়ের পাঠ শেষ করার পর 
তিনি ভিয়েন। বাত্র। করেন চিকিৎসাশাস্্র অধায়নের নিমিত্ত । 

হানিমানের পিতার আধিক অবস্থ। মোটেই ভাল ছিলন! | তাই 
দূরদেশে অধ্যয়নকালে তাকে ঘথেষ্ট আধথিক কষ্টের সন্মুখীন হতে 
হয়েছিল । তথন বাধ্য হয়েই তাকে পডাশোন। বন্ধ রেখে চাকরির 
আন্বেষণে বহির্গত হতে হয়। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরির পর একদিন 
দৈবক্রমে তার সঙ্গে পরিচয় হর ট্রানসিলভেনিয়ার গভর্ণরের সঙ্গে । 
গভর্ণর সাহেব হানিমানের প্রতিভার পরিচর পেয়ে এত খুশি হন যে 
সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়োগ করেন পরিবারের গুহচিকিৎদক কপে । 

ট্রানসিলভেনিয়ার দেই গভর্ণর সাহেবটি ছিলেন অত্যন্ত 
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শিক্ষানুরাগী । দেশ বিদেশের বহু মূল্যবান পুস্তক তিনি সংগ্রহ করে 
স্থাপন করেছিলেন নিজস্ব একটি বিরাট গ্রন্থাগার । হানিমানের 
বাল্যকাল থেকে পুস্তকপাঠের নেশ। ছিল প্রবল । হাতের ,কাছে 
এমন একটি সুসজ্জিত গ্রন্থাগার পেয়ে লোভ সংবরণ করতে পারলেন 
না। একদিন গভর্ণরকে জানালেন মনের ইচ্ছা । খুশিই হলেন 
গভর্ণর এবং যোগ্যপাত্র ভেবে গ্রন্থাগারের সমূহ দায়িক্ অর্পণ করলেন 
হানিমানের হাতে । 

॥ হানিমান এবার ডুব দিলেন বই-এর মধ্যে । বিশ্বের সমস্ত 
চিন্তাশীল লেখকদের “লখা পড়ে তার জ্ঞানপিপাসা আরও বধিত 
হলো। দেখতে দেখতে শিখে ফেললেন পুথিবীর প্রধান প্রধান 
ভাষাঞ্চলি। ঘেখানে মত পেলেন চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে লেখ পুস্তক, 
সবগুলি আরম্ভ করলেন বার বার পাঠ করতে । কিছুকাল পরে 
পুস্তকপাঠের নেশার লঙ্গে যুক্ত হলো আর একটি নেশী। সেটি 
চিকিৎসা শাস্্ সম্বন্ধে গবেষণা 

কেটে গেল বেশ কিছু দিন । হানিমান ভাবলেন) তিনি একটি 
নতুন ধরণের চিকিৎসাপদ্ধতির গ্ব্ভন করবেন । মনের ইচ্ছা প্রকাশ 
করলেন গভর্ণরের কাছে । তাকে উৎসাহিত করলেন গভর্ণরসাহেব 
এবং হার প্রতিভা বিকাশের বিশেষ বাবস্থ। করলেন । ভানিমানের 
নামও তখন ছড়িয়ে পড়লো দেশে দেশে । তার গবেষণাবলীকে 
স্বাগত জানাল চিকিৎসক সন্প্রদ্ায় এবং শিক্ষা়তনগুল। ১৭৭৯ 
শ্রাষ্টান্দে "এরলানগেন” বিশ্ববিষ্ঠালয় তাকে সন্মানিত করলে। 
এম. ভি. উপাধি দান করে। 

১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্ষস্ত হানিমান ট্রানসিলভেনিয়ায় অবস্থান করে 
গবেষণা করেছিলেন । এধছর বিবাহ করার পর চিকিৎসাশান্তে 
উন্নত গবেষণার জন্য ধাত্র! করেন ড্রেসভেন শহরে । এ পর্যন্ত তার 
চিকিৎস। এবং গবেষণা উভয়ই চলতো । ড্রেঘডেনে আসার পক্স 
তিনি কেবল গবেষণা নিয়েই মত্ত হয়ে উঠলেন । দিনরাত কোন 
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সময়ই তার গবেষণার বিরাম ছিল না| প্রথম দিকে তার গবেষণার 
বিষয়বস্তু ছিল কতকগুলি ভেষজ এবং আর্সেনিক বা সেঁকোবিষ। 
কিছুকাল পরে তার গবেষণালব্ধ ফল পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন 
ডেসডেন থেকে । পুস্তকখানিব্র 'অভিনবত্ব মুগ্ধ করলো দেশ- 
বিদেখ্রে জ্ঞানীগুণীদের । হানিমানের নাম আরও ছড়িয়ে পড়লো! 
চতুরদদিকে। 

কেটে গেল আরও করেকটি বছর। গবেষণা গবেষণা করে যেন 
পাগল হরে উঠলেন হানিমান। আহার নিদ্রার ঠিক নেই। 
অর্থোপার্জনের ইচ্ছা।--তাও নেই। লেগে আছে সব সময় অভাব 
অনটন | তবুও উন্মাদে: মত ঘুরে বেড়ান বনে বাদাড়ে। সংগ্রহ 
করেন হন্সেকরকমের ভেষজ । আর সারারাত ধনে চলে কেবল 
পরীক্ষা! আর পরীক্ষা । 

সেই সময় আরও একটি অদ্ভুত খেয়াল পেয়ে বসেছিল ওকে । 
নতুন কোন ভেষজের কথা জানতে পারলেই ছুটতেন ভেষজটিকে 
সংগ্রহ করতে । এই উদ্দেশ্যে বহুবার তাকে ছুটতে হয়েছিল বিদেশ 
বিভীইতে । যেমন করেই হোক সংগ্রহ করতেন আর কখনও নিজে 
খেয়ে এবং অপরকে খাইয়ে গুণাগুণ পরীক্ষা করতেন । এইন্ভাবে 
পরীক্ষা করতে গিয়ে বুবার বিপদের সম্মুধীনও হয়েছিলেন। 

নুদীর্ঘকাল ধরে হানিমান কাটিয়েছিলেন ভবঘুরের জীবন এবং 
বনু ভেষজকে উদরসাৎ করেছিলেন । একদিন তিনি খেলেন সিঙ্কোন। 
গাছের ছাল। তখন ম্যালেরিয়। রোগে চিকিৎসকরা প্রয়োগ করতেন 
এর সিঙ্কোন। গাছকে | হানিমান দেখলেন, সিক্কোনার ছাল খেতে 
তার দেহে ঠিক ম্যালেরিয়ার মত কম্প দিয়ে জ্বর এল। বিম্মিত ন। 
হয়ে পারলেন না হানিমান | ছুচারজন সুস্থ অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও বলে 
কয়ে খাওয়ালেন সিঙ্কোনার ছাল। আর আশ্চধ! প্রত্যেকেরই 
রেল কম্প দিয়ে জ্বর । হানিমান এতদিনে সিদ্ধান্তে এলেন? যে 
রোগের প্রতিষেধক সেই শ্চ্ষক্ষকে সুস্থ দেহে 'প্রমোগ করলে সেই 
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রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাৰে। দীর্ঘ আট বছর গবেষণার পূ 
হানিমান লাভ করলেন এই বিশেষ একটি সুত্র । এবার তার 
মনোবাঞ্ছণ পূর্ণ হলো । গবেষণার ক্ষেত্র হলে! প্রসারিত । ১৭৯৯ 
্ীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ হলো পুনরায় নতুন গবেষণা । 

১৮১১ শ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্ত্দীর্ঘ বাইশ বছর কাল ধরে চলেছিল 
হানিমানের নতুন গবেষণ। । কত শত শত সুস্থ শরীরে তিনি যে 
ভেষজ প্রয়োগ করেছিলেন তার ইয্সত্তা নেই । হানিমানের বৈশিষ্ট্য 
ছিল, তিনি 'প্রথমে নিজ দেহেই ভেষজ প্রয়োগ করতেন তারপর 
প্রক্ষাগ করতেন নিকট আত্মীয় এবং ছাত্রদের শরীরে । প্রত্যেকটি' 
ক্ষেত্রে তিনি লিপিবদ্ধ করতেন ভেষজের প্রতিক্রিয়। । 

বাইশ বছর গবেষণার পর হনিমান স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছিলেন। এতদিনেই তিনি সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন? বে 
ওষুধের ছার! রোগ নিরাময় হবে সেই ওষুধকে সুস্থ দেহে প্রবেশ 
করালে সেই রোগ লক্ষণই প্রকাশ পাবে। ক্ুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞত। 
হানিমান প্রকাশ করেছিলেন “ল-অফ পসিমিলারস” বাঁ সদৃশ বিধান 
নামক একটি গ্রন্থের আকারে | এই পুস্তকের মূল বক্তবা ছিল, যে 
কোন শক্তিশালী ওষধ »নব শরীরে রোগের স্থপতি করে। ওষুধ যত 
শক্তিশালী হয় বোগ লক্ষণ সুস্থ শরীরে ততবেশি প্রকাশ পায়। 'এবং 
যে ওষুধ সুস্থদেহে যে রোগ উৎপন্ন করে, ঠিক সেই ওষুধটির দ্বারাই 
উক্ত রোগ নিরাময় হয়| 

হানিমান পুক্জক রচনা করে চুপচাপ বসে রইলেন না। নিজের 
উদ্ভাবিত চিকিৎসাপদ্ধতকে প্রচলন করতেও হলেন দৃঢ়সঙ্কল্প | এই 
উদ্দেশে জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রশয়ন করলেন ছোট ছোট 
পুস্তিকার এবং শিস্যদেরও নিয়োগ করলেন প্রচারকার্ষে। পদ্ধতিটিক 
নাম দিলেন “হোমিওপ্যাথিক চিকিৎল। পদ্ধতি” | 

হানিমান তার পুস্তকে চিকিৎসকদের কর্তব্য সমন্বন্ধেও কতকগুলি 
নির্দেশ দান করেছিলেন | প্রথম নির্দেশ ছিল, চিকিৎসকগণ রোগের 
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পরিবর্তে রোগীর চিকিৎসা যেন উত্তমভাবে করেন। দ্বিতীয় 
নির্দেশান্ুযায়ী চিকিৎসকদের প্রয়োগ করতে হবে অতি স্ুক্ষ্মমাত্রার 
ভেষজ শক্তি। অপরাপর আরও কয়েকটি নির্দেশ ছিল এবং 
প্রত্যেকটি নির্দেশই ছিল চিকিৎসক ও রোগী উভয়ের পক্ষে অতীব 
মূল্যবান। 

হানিমানের আরও একটি মতবাদ আছে । এই মতবাদ 
অন্ুযারী মানুষের লাধারণ অবস্থার পরিবর্তনের শামই হলো অস্থথ। 
অন্থখের ফলে মানুষের জীবনীশক্তির স্ুক্স্স পরিবর্তন হয়ে থাকে । 

“লন অফ সিমিলারম” ছাড়াও হানিমান আরও কতকগুলি 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাসংক্রান্ত পুস্তক রচন। করেছিলেন । সেই 
পুস্তকগুলির মধ্যে অর্গানন এবং মেটোরিয়ামেডিক। প্রধান। প্রথম 
পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১০ ্রীষ্টার্দে এবং দ্বিতীয়টি 
প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১১ শ্রীষ্টাব্দে। মেটোরিয়ামেডিকা পুস্তকথানি 
প্রকৃতপক্ষে “ল অফ সিমিলারস” এবং আবরুও কষেকখানি পুস্তকের 
একজ্রে পমাবেশ | 

হাঁনিমান বিন। বাধায় তার উদ্ভাবিত চিকিৎসাপদ্ধতিকে প্রচলিত 
করতে পারেননি । বহু চিকিৎঘক সেদিন তার বিরোধিত। 
করেছিলেন। নানা প্রশ্বরবাণে জর্জরিত করেছিলেন হানিমানকে । 
এখানে ওখানে গঠিত হয়েছিল বিরুদ্ধ জনমত । বিশেষতঃ 
আলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি 
হানিমানের পদ্ধতিকে । কলে আরম্ত হয় তর্কঘুদ্ধ। কিন্তু হানিমান 
সহজে হার স্বীকার করলেন না । একাই রুখে দাড়ালেন সবার 
বিপক্ষে । দেশের এখানে ওখানে গমন করে চিকিৎসকদের বোঝাতে 
লাগলেন তার চিকিৎসাপদ্ধতিকে । সভাসমিতিতে জনগণকে 
উৎসাহিত করতে আরম্ত করলেন । তরুণ শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত 
শিক্ষা এবং উপদেশ দান করে নানাস্থানে প্রেরণ করলেন উক্ত 
পদ্ধতিকে প্রচার করার জন্য । নিজেও আরম্ভ করলেন চিকিৎসা ৷ 
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দেখতে দেখতে জনপ্রির হয়ে উঠল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎম। পদ্ধতি । 
কিছু কিছু, প্রতিষ্ঠাবান চিকিৎদকও এগিয়ে এলেন এই পদ্ধতির 
গুণাগুণ পরীক্ষ। করতে । ভাল ফল লাভ করেতারাও ধীরে ধীরে 
ভক্ত হয়ে উঠলেন । 

কধিত আছে, হানিমান সুদীর্ঘ দশবছর কাল স্বীয় উদ্ভাবিত 
চিকিৎসা-প্রণালীকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার জন্য অক্রান্ত 
পরিশ্রম করেছিলেন এবং বহু জাম্গায় তর্কঘুন্ধে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন | বুম্থানে তাকে ছোট ছোট চিকিৎসালরও স্থাপন 
করতে হয়োছল এবং আগ্রহী চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা 
করতে হয়েছিল । 

হানিমান স্ুদীঘকাল ছুঃখ। দারিদ্র) কঠোর সাধনা এখং 
সমালোচনার মধ্যে কাটিয়েছিলেন সতা কিন্তু শেষজীবন তার অত্যন্ত 
গৌরবময় ! তার জীবদ্দশ[তেই পৃথিবীর প্রান্ন প্রতিটি দেশ সাদরে 
গ্রহণ করেছিল তারই প্রবতিত চিকিৎসাপদ্ধতিকে | বহু দেশ শ্রদ্ধাও 
জানিয়েছিল তাকে । বিদেশে যেসব হোমিওপঢাধিক চিকিৎসা- 
কেন্দ্রঞ্চলি গড়ে উঠেছিল সেখান থেকে প্রায়ই আসতো তার প্রতি 
শ্রদ্ধা ও সম্মান। অনেকে আবার প্রার্থনা করতেন তার উপদেশ । 
কোন কোন দেশ থেকে পরিদর্শনের জন্যও আসতে! আমন্ত্রণ । 
হানিমান শতকে ব্যস্ত থাকলেও প্রত্যাখ্যান করতেন না সে 
আমন্ত্রণকে | নিতান্ত বৃদ্ধ বয়সেও চিকিৎসকদের স্থপরামর্শদানের 
জন্য যাত্র। করতেন বিদেশে । কিন্তু ছ:খের বিষয়, হানিমান স্বদেশে 
তেমন জনপ্রিয়তা অজন করতে পারেননি । 

জীবনের শেষভাগে তার পত্বীর মৃত্যু হয়েছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি পুনর্বার দার পরিগ্রহ করেছিলেন । হানিমানের দ্বিতীয়। পত্ধী 
ছিলেন এক বিহ্ষী ফরাসী মহিলা | স্বামীর স্বপ্নকে বধার্থভাবে বপ 
দিতে তিনিও কম পরিশ্রম করেননি । 

হানিমানের মোট সন্তান সংখ্য। ছিল ন'জন। তাদের মধ্যে 
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মাত্র হজন পুত্র এবং নাতজন কন্ত1। 

আজীবন কঠোর পরিশ্রমের পর ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই 
এই মহান কর্মবীরের জীবনাবসান হয়। দ্বিতীয়বার বিবাহের পর 
হাশিমান পত্বীসহ ফ্রান্সেই বলবাস করছিলেন । সেইখানে ৮৮ বছর, 
বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। 


জোসেফ নিয়েপনে 


| জন্ম-_১৭৬৫ শ্রীষ্টাব্দ, মৃত্্ু-_-১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ | ] 


ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে গবেষণা! করে িনি বিজ্ঞান জগতে অমর হয়ে 
আনন তিনি বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী জোসেফ নির়েপসে । আধুনিক 
ফটে'গ্রাফির এক রকম জন্ম হয়েছে নিয়েপসের হাতে । অবশ্য 
নিয়েপস্রে পরেও ফটোগ্রাফি সন্বন্ধে উন্নততর গবেষণা হয়েছে এবং 
বন উলেখযোগা তথা আবিদ্ভুত হয়েছে । তথাপি চিত্রকে স্থায়ীভাবে 
ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনিই । তাই ফটোগ্রাফি কোনদিন 
ভুলবেন নিয়েপসেকে | 

নিরেপসের আব্্ষারের কথা আলে।চনা করতে হলে আগে 
ক্যামেরার কথা বলতে হয় । তখনকার দিনের ক্যামেরা আজকের 
মত ছিলনা । সে সময় ক্যামেরা ছিল কেবলমাত্র একটি কাঠের 
বাক্স এবং বাক্সের সম্মুথে থাকতো ছোট্ট একটি ছিদ্র। বাকের 
ভেতরের দেওয়ালে ছিদ্রের সোজাসুজি ঝুলিয়ে রাখা হতো একথান। 
ঘষা! কাচের পর্দ। | ছিদ্রপথে আলো পর্দার উপরে পড়লে দৃশ্যবস্তুর 
এেকট' উল্টে প্রতিবিষ্ব গঠিত হতো! । শিল্পীর এ প্রতিবিম্ব দেখে 
কাগজে ছবি আকতেন। এই পদ্ধতি যে কে কবে আবিফার 
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করেছিলেন সে কথা আজ আর বলার কোন উপায় নেই । তবে 
দীর্ঘদিন ধরে শিল্পীরা! এই ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে আসছিলেন । 

কিন্তু মানুষের চাহিদার শেষ নেই | যা! পায়ঃ তার চেয়ে আরও 
বেশি আশা করে । এই আশাই শিল্পীদের উন্নততর কামেরার কপ 
দিতে সচেষ্ট করলো । কত শিল্পী কতভাবে গবেষণ। করলেন। 
শেষে বিখ্যাত চিত্রকর লিওনার্দো দ। ভিঞ্চি বাক্সের ছিদ্রের গায়ে 
একখান। লেন্স এ'টে দিয়ে ছবিকে পূর্বাপেক্ষা স্পষ্ট করে তুললেন । 
তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না শিল্পীরা । ছবি যদি আপনা হতে 
হষ্টি না হলো তাহলে যন্ত্র কেন? শিল্পীদের খেয়াল হলো? 
ক্যামেরার সাহায্যে যেমন করেই হোক প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীকে স্থায়ী 
ভাবে বন্দী করবেন ! 

নিয়েপসেরও ছিল শিল্পী মন। ছবিকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে 
তিনিই বোধহয় প্রথম হয়েছিলেন উৎসাহী । তাই তিনি খোঁজাখু'জি 
করছিলেন এমন একটি রাপায়নিক পদাথের_-যার দ্বার! কাজটা 
সহজতর হয়ে উঠবে । সেই সময় সিলভার ক্লোরাইড নামে একটি 
বপার যৌগিক পদার্থের পরিচয় পাওয়া] গেছিল । বিজ্ঞানীর! দেখতে 
পেয়েছিলেন, সিলভার ক্লোরাইডের দ্রবণকে স্র্যালোকে ধরলে 
কালো হযে যার। নিয়েপসে অনেক চিন্ত! করে এ সিলভার 
ক্লোরাইডের দ্রবণকে নিয়েই আরম্ভ করলেন কাজ । 

প্রথমে তিনি একখানা কাগজকে ধিলভার ক্লোবাইডে সিক্ত 
করে ক্যামেরার ভেতরে ঘষাকাচের পর্দার উপর ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন । 
ছিদ্রটিকেও ইচ্ছামত খোল। এবং বন্ধ করারও ব্যবস্থা রেখেছিলেন । 
ছিদ্রপথে দৃশ্যবস্ত থেকে আলো! যখন কাগজের উপর পড়েছিল তখন 
গঠিত হয়েছিল একটি সুন্দর স্থায়ী ছবি। কিন্তু ছবিটি হয়েছিল 
উল্টো । উল্টো হওয়ার কারণ অবশ্য ব্যাখ্যা করতে পারেননি 
নিয়েপসে এবং উল্টো ছবি থেকে প্রকৃত নিখুত ছবি পাওয়ার কোন 
চেষ্টাও করেননি । বোধ হয়, মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন 
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তিনি। তাই এই পদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নতুন পদ্ধতি 
উদ্ভাবনের জন্য যত্বুবান হয়েছিলেন । 

দীর্ঘকাল ধরে গবেষণার পর তিনি আবিষ্কার করেন আর একটি 
কৌশল । এবার সিলভার ক্লোরাইডের দ্রবণের পরিবর্তে বাবহার 
করেছিলেন বিটুমেন মাখান একখানি তামার পাত । কামেরার 
মধ্যে রেখে রোদে একপোজার দিতে দেখা গোছল, যেখানে রোদ 
পড়ে সেখানে বিটুমেন শক্ত হয়ে এটে যায় আর যেখানে রোদ 
পড়ে না সেখানে বিটমেন পূর্ববৎ নরম থাকে । কয়েকঘন্টা পৰে 
ল্যাভেগ্ডার তেল দিয়ে তিনি তুলে ফেলেছিলেন বিট্রমেনকে | 
দেখেছিলেন, বিট্রমেন যেখানে শক্ত হয়ে গেছিল সেখানে তামার 
পাতের কোন ক্ষতি হয়নি কিন্তু যেখানে বিটমেন নরম ছিল 
সেখানে তামার পাত ক্ষয় হয়ে গেছে । তার ফলে ষ্টি হয়েছে 
স্বন্দর একটি ছবির ছাচ। 

মনে মনে খুশিই হলেন নিয়েপসে । তামার পাতের কালি 
মাথিয়ে ছাপ দিতেই পাওয়! গেল দৃশ্যবস্তর অবিকল প্রতিচ্ছবি । 

নিয়েপসে এইখানে থেমে গেলেন না । ছবিকে আরও সুন্দর 
ভাবে বন্দী করতে চেষ্টা করতে লাগলেন । শেষে তার সঙ্গে এসে 
জুটলেন গ্গোরে নামে আর একজন খেয়ালি শিল্পী | ছুজনে আরস্ত 
করলেন প্রাণপাত পরিশ্রম | কিন্ত কিছুদিন পরেই নিয়েপসে হলেন 
লোকান্তরিত। তখন গ্যগোরে একা চালালেন গবেষণা । শেষে 
নিয়েপসের পদ্ধতিকে অনুসরণ করে কৃতকাধ হলেন অনেকখানি । 
তবে প্রকৃত আধুনিক ক্যামেরা আবিষ্কৃত হয়েছে বিজ্ঞানী “আরগোর” 
হাতে-__নিয়েপসের মৃত্যুর ছ'বছর পরে। যার মূলে নিয়েপসের 
দানই সর্বাধিক | 

১৭৬৫ শ্রীষ্টাব্ধের ৭ই মার্চ ফ্রান্সের এক অভিজাত পরিবারে 
জন্ুগ্রহণ করেন নিয়েপসে। তারু পিতা ছিলেন অত্যন্ত ধনবান। 
দেশ-বিদেশে স্ুনামও ছিল যথেষ্ট। তাই বালক নিয়েপসে 
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প্রাচুর্যের মধ্যেই বেড়ে উঠেছিলেন । কিন্তু বিলাসব্যসনে থাকা 
সত্বেও অপর দশটি ধনীর ছুলালের মত ভোগবিলাসকে জীবনের সার 
বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন নি। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন 
অত্যন্ত ঠিস্তাশীল। লেখাপডার প্রতিও ছিল ভয়ানক আগ্রহ । তাই 
অল্প বয়সে স্কুলের পাঠ শেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষা করতে আরস্ত 
করেন। 

করাসী বিপ্রবের সময় নিয়েপসে মিলিটান্সিতে যোগদান 
ঈরেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তার চোখ ছুটি খারাপ হয়ে যার । 
'এবং স্বাস্থাও ভেঙ্গে পড়ে । বাধ্য হয়ে চাকরি পরিত্যাগ করে গৃহে 
আশ্রয় গ্রহণ করতে হুর । সুচিকিৎসার দ্বারা তিনি কিছুটা আরোগা 
লাভ করলেন সত্য তবে চাকরি করার ক্ষমতা রইলন] | 

ফল একনকম ভালই হোল । নিয়েপসে মেতে উঠলেন গবেষণায় । 
তার শিলীমন তৃপ্তিলাভ করল ক্যামেরাকে নিয়ে । একরকম বাকি 
জীবনটা £তনি অতিবাহিত করেছেন কামেরার পেছনে । 

১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন । 


জন ডালটন 


[ জন্ম-_-১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু--১৮৪৪ খ্রীগ্তান্দ। | 


পরমাণুবাদের প্রবর্তকরূপে জন ডালটনের নাম বিজ্ঞানে 
চিরম্মরণীয় হয়ে আছে। যদিও পরবতাঁকালে তার প্রবন্তিত 
মতবাদের মধ্যে সথেষ্ট ক্রটি ধরা পড়েছে তবুও আধুনিক বিজ্ঞানে 
পরমাণু সম্বন্ধে বিজ্ঞীনসম্মত আলোচন! প্রথম তিনিই করেছিলেন। 
সেই হিসাবে পরমাণুবিচ্ছানের গুরু তিনি। 
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অতি প্রাচীনকালে ভাব্তীয় দার্শনিক মহষি কণাদ “কণাবাদ” 
তথ। পরমাণুবাদ প্রথম প্রচার করেছিলেন | তিনি ধরে নিয়েছিলেন; 
প্রত্যেকটি পদার্থ অতি সুক্ষ্স সুক্ষ অবিভাজ্য কণ! দ্বারা গঠিত । গ্রীক 
ডিমোক্রিটাসও এ একই মত পোষণ করেছিলেন । তবুও তাদের 
মতকে ঠিক ঠিক বিজ্ঞানসম্মত বল! চলে না। কারণ এরা মূলতঃ 
ছিলেন দার্শনিক । যদ্দিচ দর্শন থেকেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি তথাপি 
কণাদ এবং ডিমোক্রিটাস উভয়েই জড় বস্তুর উপর আদে গুকত্ব 
আরোপ করেননি । বিজ্ঞানের আলোচনা! ছিল একেবারে গোৌণ। 
তাদের প্রত্যেকের লেখা পুস্তকে যুক্তি অপেক্ষা কল্পশাই লাভ 
করেছিল প্রাধান্তা। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে জন ডালটনকেই 
প্রকৃত পরমাণুবাদের প্রবত্তকরূপে আখ্যা দেওয়। যায়। 

১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলগ্ডের ইগল্স্ফিল্ড নামক একটি গ্রামে জন্ম- 
গ্রহণ করেছিলেন ভালটন। গ্রাম্য বি্যালয়েই তার প্রথম পড়াশোনা 
শুরু হয়। অতি বাল্যকাল থেকেই তার প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল: 
কথিত আছে, বিগ্ভালয়ে পাঠকালেই তিনি গ্রীক ও ল্যাতিন নামক 
ছুটি দুরূহ ভাষাকে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন । ছেলেবেলায় ধিজ্ঞান 
এবং অঙ্কের প্রতিও আকর্ষণ অনুভব কব্পুতেন ভয়ানকভাবে | 
ভাই বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত কার পর ডালটন বিজ্ঞানে উচ্চ 
শিক্ষালাভের জন্ত ভি হন কলেজে । সেখানেও রেখেছিলেন 
কৃতিত্বের স্বাক্ষর । অবশেষে বিজ্ঞানে এম. এস. সি. ডিগ্রী লাভের 
পর ম্যাঞ্চে্টার বিশ্ববিষ্ঠালয়ে যোগদান করেন অধ্যাপকরূপে । সেই 
থেকেই তার আরম্ত হয় গবেষণা | তখন তার বয়স ছিল মাত্র 
পঁচিশ বছর । 

জন ভালটনের মৌলিক গবেষণাগুলি প্রথম ম্যাঞ্চে্টার বিশ্ব- 
বিচ্ভালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময় তার গবেষণার 
বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ । ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রকাশ 
করেছিলেন গ্যাস প্রসারণ সুত্র এবং গ্যাসের অংশচাপ সুত্র । এই 
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স্ৃত্র ছুটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা সাড়৷ 
পড়ে গেছিল। বহু বিজ্ঞানী সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন ভালটনের 
সুত্রগুলি যাচাই করতে । শেষে তার সবাই স্বীকার করে 
নিয়েছিলেন সূত্রগুলিকে এবং ডালটনও প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন 
বিশিষ্ট রসায়ন বিজ্ঞানী হিসাবে । এই ঘটন। থেকে ব্রসায়ন বিজ্ঞান 
ডালটন ব্যতীত আরও বভ বিজ্ঞানীর মতবদ লাভ করে নিজ 
ভাণ্ডার পুষ্ট করেছিল। 

গ্যাস আয়ঙনের সুত্র আবিক্ষারের পর ডালউনের মনে পদাখের 
শঠন সম্পর্কে চিস্ত। স্থান লাভ করেছিল । সেই চিন্ত' থেকেই অচিরে 
জন্মলাভ করেছিল “পরমাণুবাদ” নামক ডালটনেখ বিখা ত মতবাদটি। 
তার এই মতবাদ অনুসারে প্রতিটি মৌলিক পদার্থ বুসংখ্যক ক্ষুদ্র 
গু ও অবিভাজ্য কণা নিয়ে গঠিত | সেই অস্থিম কণাগুলির নাম 
পরমাধু ব। গ্যাটম। এই কণাকে ভাঙ্গাও যায় ন। 1কংব! গড়াও 
যায় না। প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজনে ও ধমে এক 
কিন্ত বিভিন্ন মৌলিক পদাখের পরমাণুদের ওজনে এব ধর্মে আছে 
স্বাতন্ত্র। মৌলিক পদার্থের পরমাণুরা আবার সরল ও ন্ুুশি দিষ্ট 
অনুপাতে যুক্ত হতে পারে। 

ডালটন অবশ্য মৌলিক বা যৌগিক যে কান পদার্থের শম্ঘতম 
অন্তিম কণাকে পরমাণ নাদে আভ্াহত করেছিলেন । এইখানে 
ছিল তাপ কল্পনার ব্ড় রকমের প্রটি। সেই ত্রটি সশোধত 
হয়েছিল অনেক পরে । তাছাড1 পুর্ববতণ কল্পনাগডুলিও আধুনিক 
পরুমাণবিজ্ঞান স্বীকার করছে না। 

ডালটনের উপরোক্ত স্ৃত্র ও মতনাদগ্লে ছাড়া আনুও অনেক 
আবিক্ষার আছে। তিশি পরমাণুর সাঙ্কেতিক চিহ্ন এবং পরমাণুর 
ওজন সম্বন্ধে গবেষণা করে বহু মূল্যবান তথা পরিবেশন 
করেছিলেন। ১৮১১ শ্রীষ্টাব্ধে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন গাসের 
তরলীকরণের উপায় । তিনিই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন, 
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উচ্চচাপে এবং নিম্ন তাপমাত্রায় সমস্ত গ্যাসকে তরলে বপাস্তরিত, 
করা সম্ভব | 

ডালটন জীবদ্দশাতেই বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম 
অর্জন করেছিলেন। পরিচিত হয়েছিলেন, তৎকালীন পুথিবীর শ্রেষ্ঠ 
বিজ্ঞানীদেক্স অন্যতম হিসাবে । জীবনে বহু সম্মান এবং পুরস্কারও, 
লাভ করেছিলেন তিনি। লগ্তনের বিখ্যাত রয়েল সোসাইটি ১৮২৬ 
্ীষ্টাব্দে তার প্রতিভার স্বীকৃতিম্বরূপ দান করেছিল ন্ুবর্ণপদক । 

আজীবন অধ্যাপনা এবং গবেষণার পর ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই 
মহান বিজ্ঞীনী শেষ নিঃশ্বাস তাগ করেছেন । 


চার্লস হোপ 


| জন্ম--১৭৬৬ গ্রীষ্টাব্, মৃত্যু--১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ | ] 


বিজ্ঞানের শিক্ষার জানে, ৪১ সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব 
সর্বাধিক । এই সত্যটি পরীক্ষার দ্বারা প্রথম যিনি প্রমাণ কৰে 
গেছেন তিনিই প্রসিদ্ধ ইত্রাজ পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানী “হোপ” ! 
হোপের উপরোক্ত আবিষ্কারের পরেই সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা 
গেছিল, শীতকালে শীতপ্রধান দেশসমূহের পুকুর, হৃদ কিংবা সাগরের 
জল বরফে বপাস্তরিত হয়ে গেলেও তলায় থাকে ৪” সেটিগ্রেডের 
জল। সেই কারণে জলচর প্রাণীরা সহজে চলাফের1] এবং জীবন 
রক্ষা করতে সক্ষম হয় । 

হোপের পরীক্ষাটিকে একটু ব্যাখ্যা করলেই ব্যাপারট৷ পরিক্ষার 
হয়ে উঠবে । তার পনীক্ষান্ু্যায়ী শীতপ্রধান দেশে যখন খুব ঠাণ্ডা 
পড়ে তখন নদী কিংবা সাগরের উপরিভাগের জলও ঠাণ্। বাতাসের 
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সংস্পর্শে আসার জন্য শীতল হয়। শীতল জল অপেক্ষাকৃত ভারী 
বলে এ জল তলায চলে যায় এবং নিচের জল উপরে উঠে আসে। 
তারপর সে জলও তাপ হারিয়ে এক সময় নিম্দেশে চলে যায় এবং 
তলার অপেক্ষাকৃত উঞ্চ জল উপরে আসে । এইভাবে একটা 
পরিচলন স্রোত চলতে থাকে যতক্ষণ ন! তলার জল ২” সেন্টিগ্রেড 
উষ্ণতায় না 'মাসে। ৭" সেন্টিগ্রেডের জল অন্যান্য তাপমাত্রার জল 
অপেক্ষ। ভারী বালে আর উপন্েে উঠতে পারেনা এবং তাপও হারাতে 
পারেনা । কিন্তু উপন্ের জল্টা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে হতে ০* 
সৈটিগ্রেডে এসে পড়লে বরফ হয়ে যায়। তলার জলটা কিছুতেই 
০” সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা নেমে আসতে পারে না। ফলে বরফে 
বপাস্তরিত না হয়ে জলই থেকে যায় । একটি অতি সহজ পরীক্ষার 
দ্বাব্রা হোপ এই সতাটি প্রমাণ করেছিলেন। এবং এই সত্যটি 
প্রমাণ করার জন্য তিনি বিজ্ঞানে অমর হয়ে আছেন । 

১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবর1 শহরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন চাল 
হোপ। তার শিক্ষলাভও সম্পূর্ণ হয়েছিল এ এডিনবরাতেই। 
উজ্জ্বল ছাত্রজীবন এবং পঠদ্দশায় কয়েকটি বিজ্ঞানের মৌলিক তথা 
আব্ষ্ধারের জন্য ১০৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্লানগে! বিশ্ববিস্ভালয় তাকে 
রসায়নের অধ্যাপকবপে নিয়োগ করে । তখন তার বয়স হয়েছিল 
মাত্র বাইশ বছর। এই বয়সেই তিনি একজন কৃতি অধ্যাপকরূপে 
পরিচিত হয়েছিলেন । 

গ্লাসগে। বিশ্ববিষ্্ালয়ে অবস্থানকালে হোপ রসায়নবিজ্ঞান সম্থন্থো 
গবেষণা করেছিলেন । এই পর্যায়ে তার উল্লেখযোগ্য অবদান 
স্টনসিয়াম নামক ধাতুটি | হোপের পূর্বে এই ধাতুটির পব্রিচয় ছিল 
অজ্ঞাত । দীর্ঘকাল গবেষণার পর হোপ স্টনসিয়াম ধাতুটির খুঁটিনাটি 
বিবরণ প্রদান করতে সক্ষম হন এবং বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ রসায়ন বিজ্ঞানীরূপে পরিচিত হন। 

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরা বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে এল আমন্ত্রণ । 
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গ্লাসগো অপেক্ষা এডিনবরায় গবেষণার সুবিধা হবে মনে করে হোপ 
সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন না। যোগদান করলেন ব্রসায়নের 
সহকারী অধ্যাপক রূপে । পরে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাভ করেন 
এখানকার রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ । এই সময়ই 
তিনি আবিষ্কার করেন জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণের তত্বটি। অর্থাৎ 
প্রমাণ করেন, ৪" সেন্টিগ্রেড উদ্ণতায় জলের ঘনত্ব শর্বাধিক | 

দীর্ঘকাল অধ্যাপনার পর ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বার্ধক্য হেতু বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে অবসর গ্রহণ করেন । সে সময় তার স্বাস্থ্যাও ভেঙ্গে পড়েছিল । 
তথাপি শেষ বয়সেও গবেষণাকে তিনি পরিত্যাগ করেন নি। কিন্তু 
অবসর গ্রহণের পর বেশিদিন তিনি ধরাধ।মে ছিলেন না। মাত্র 
একবছন পরে অর্থাৎ ১৮৪% গ্রীষ্টাব্দে সাতাত্তর বছর বয়সে তিনি 
পরলোক গমন করেন । মেই বছর ইংলগড আরও একজন বড় রসায়ন 
বিজ্ঞানীকে হারিয়েছিল। তিনি জন ডালটন। আরও আশ্তর্ষের 
কথা, একই বছর এই ছুই বিজ্ঞানীর আব্র্ভাবও হয়োছিল । 


জ'যা ব্যাপটিস্ট বায়ট 


[ জন্ম-_-১৭৭9 শ্রীষ্ঠাঞ্, মৃত্যু-_-১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ | ] 


স্থির তড়িৎ বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বায়ট স্মরণীয় 
হয়ে আছেন । তিনি একটি বিশেষ পরীক্ষান্ন দ্বারা প্রমাণ করেন, 
যখন কোন পরিবাহীকে তড়িভাহিত করা হয় তখন আধান সবদ। 
পরিিবাহীর উপর পৃষ্ঠে অবস্থান করে কিন্তু ভিতরের পৃষ্ঠে যায় না। 
এই সম্বন্ধে বিজ্ঞানী ফ্যারাডেও একটি পরীক্ষা করেছিলেন । সে 
পনীক্ষাটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তবে 
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বার়টের পরীক্ষা ফ্যারাডের পূর্বেই প্রদশিত হয়েছিল এবং তিনিই 
প্রথম প্রমাণ করেছিলেন, পরিবাহীর বাহিরের পৃষ্ঠে অবস্থান করাই 
তড়িতের ধন । 

বারট ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। 
পিতার আধিক অবস্থা ভাল না থাকার জন্য তার বালাশিক্ষা 
বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি । অল্প বরসেই পড়াশোনা বন্ধ রেখে 
যোগ দিয়েছিলেন সৈন্য বিভাগে । শোনা যায়, চাকরি জীবনে 
বায়ট কতকগুলি পারিপাশ্বিক কারণে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ 
অনুভব করেন এবং সৈন্যবিভাগের চাকরি পরিত্যাগ করে অধিক 
বয়সে বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য প্যারিসের একটি পলিটেকনিক 
বিগ্ালয়ে ভতি হন । 

অধ্যবসায় 'এবং অনুসন্ধিৎসা মানুষকে যে কত বড় করতে পারে 
তার প্রমাণ জণ্য। বায়ট । অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি পলিটেকনিক 
বি্ভালয় থেকে ডিগ্রি গ্রহণ করে বিশুদ্ধ গণিত ও বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষ! 
লাভের উদ্দেশ্যে ভর্তি হন বশ্রবিষ্ঠালয়ে । ছাবিবশ বছর বয়সের 
সময় তিনি লাভ করেন পদার্থ বিদ্যায় এম. এস. সি. ভিশ্রি। সেই 
থেকে ইউর জীবনের গতিমুখও পরিবতিত হয় এবং একটি কলেজে 
অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে গবেষণার আত্মনিযোগ করেন । 

বায়টের প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৮০১ 
্রীষ্টাব্দে। এই সময় তিনি অঙ্ক শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণ। করেছিলেন । 
পরে তিনি প্রসিদ্ধ ফরাসী বিজ্ঞানী ল। প্লাসের গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট 
হন এবং ল! প্লাসের গবেষণাবলীকে ভিত্তি করে কয়েকটি মৌলিকতত্ 
আবিঞ্ষার করেন। সেই থেকে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে বিজ্ঞানী 
হিসাবে । 

অস্কশাস্ত্র সম্বন্ধে তার গবেষণ। সে সময় সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। 
সম্মান জানিয়েছিল বনু বৈজ্ঞানিক সংস্থা । এমন কি সে দেশের 
সরকার তার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ 
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করেছিলেন । ১৮০৩ শ্রীষ্টাব্ষের ২৬শে এপ্রিল নরম্যাপ্ডির উপর 
অজজ্র উন্কা বর্ষণ হলে তার কারণ নির্ণয়ের জন্য সরকার তাকেই 
নিবাচিত করেছিলেন। বায়ট অতি অল্পদিনেই নির্ণয় করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন উক্কাবর্ণের প্রকৃত কারণ। সেই থেকে তিনি একজন 
অন্ক ও জ্যোতিবিচ্ছানী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন । 

বায়ট কিছুকাল গেলুসাকের সঙ্গেও কাজ করেছিলেন । শোন 
যায়, গেলুসাকের প্রসিদ্ধ স্ত্রটি আবিষ্কারের পশ্চাতেও আছে 
বায়টের অবদান । দীর্ঘকাল ধরে তিনি এককভাবে গ্যাসের উপর 
তাপমাত্রার প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণ! করেছিলেন । তারপরেই তড়িৎ- 
বিজ্ঞানের দিকে তিনি আকৃষ্ট হন এবং এই পর্যায়ে তিনি আবিষ্কার 
করেন পূর্বোক্ত তথ্যটি । 

'গালোক বিজ্ঞান সম্বন্ষেও বাট গবেষণা করেছিলেন । সেখানেও 
আছে তার উল্লেখষোগা অবদান । বিশেষতঃ পোলারাইজেশন 
এবং প্রতিসরণ সম্বন্ধে বায়টের গবেষণ। আলোকবিজ্ঞান কোনদিন 
ভূলতে পারবে না। 

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৩র। কক্রয়ারী এই মহান বিজ্ঞানী লোকান্তরিত 
হন। তার মত বিচিত্র প্রতিভাধর বিজ্ঞানী পৃথিবীতে খুব কমই 
জন্মগ্রহণ করেছেন । 


আদ্রেযারি আপেয়ার 
[ জন্ম--১৭৭৫ খ্রীষ্টাব, মৃতুযু-১৮৩৬ শ্রীষ্টাব্দ | | 


“তড়িৎ চৌন্বক বিজ্ঞানের” প্রবর্তকরূপে বিজ্ঞান চিরকাল আন্ডে 
“মানি আপেয়ারের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে । তার নামকে 
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চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য তড়িৎবিজ্ঞানে একটি এককও প্রচলন 
করা হয়েছে। সংজ্ঞানুষায়ী যে ভড়িতপ্রবাহ সিলভার নাইট্রেট 
দ্রবণের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত করালে প্রতি সেকেণ্ডে '*০১১১৮ 
গ্রাম রূপাকে বিন্যস্ত করতে পারে মেই পরিমাণ প্রবাহকে বল। হয় 
এক আপেয়ার । 

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে এই মহান বিজ্ঞানীর জন্ম হয়। বাল্যশিক্ষা 
লাভের পর তিনি বিজ্ঞান পড়তে আরম্ত করেন । তার প্রিয় বিষয় 
ছিল অঞ্চ। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থবিগ্ভ। রসায়ন এবং গণিত সহ 
ব. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং একটি বিগ্ভালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ 
করেন। অতঃপর আপের়ান্ন গণিতে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ কবে 
অধ্যাপক হিসাবে একটি কলেজে যোগদান করেন । তখন থেকেই 
তিনি আরস্ত করেন গবেষণা । 

আপেয়ার সারাজীবন ধরে কেবল তড়িৎ এবং চুম্বক সংক্রান্ত 
বিষয়ে গবেষণ। করে গেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 
তিনি প্রকাশ করেন তার প্রলিদ্ধ তডিৎ চৌম্বক তত্বটি। এই তত্র 
প্রয়োগ করে তিনি তড়িৎপ্রবাহের ফলে চুম্বক শলাকার দিকনির্ণয় 
করতে সক্ষম হন। 

আপেয়ারের গবেষণ। এখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না । পরবতাকালে 
তড়িৎ সংক্রান্ত বু গবেষণ। প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করেছিলেন। 
সেগুলি নিঃলন্দেহে উত্তরকালে তড়িৎবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণার পথকে 
প্রশস্ত করেছে। জীবনে বহু সম্মান ও প্রশংসা লাভ করেছিলেন 
আপেয়ার । ১৮৩৬ শ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন তিনি পরলোক গমন 
করেছেন । 


জোসেফ লুইস গেলুসাক 


[ জন্ম--১৭৭৮ খ্রীষ্টা্, মৃত্/--১৮৫০ ্রীষ্টার্খ । ] 


প্রসিদ্ধ ফরাসী বিজ্ঞানী গে-লুসাক গ্যা আয়তনিক স্ুত্রের 
প্রবর্তক । তাছাড়া অজৈব রসায়ন সম্বন্ধে তিনি প্রথম থেকে গবেষণা 
করে বহু মুল্যবান অবদান রেখে গেছেন। তাই রসায়ন বিজ্ঞানে 
তার দান অপরিসীম । 

১৭৭৮ গ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ফ্রান্সের একটি শিক্ষিত ও অভিজাত 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন গে-লুসাক। বিজ্ঞানের প্রতি স্বাভাবিক 
আকর্ষণবশতঃ তিনি বিজ্ঞানশাস্্র অধায়ন করে রসায়নের অধ্যাপক 
তিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন । সে সময় তার গবেষণার বিষয় ছিল 
অজৈব রসায়ন। কিন্ত বিজ্ঞানী জন ডালটন পরমাণুবাদ প্রকাশ 
করলে গে-লুমাক বিভিন্ন গ্যাস সম্বন্ধে গবেষণা করতে প্রয়াসী হন। 
অবশ্য কেবলমাত্র গে-লুলাক নন, সে সময় বনু বিচ্ছানীই গ্যাসগুলর 
প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন । 

প্রায় পাঁচ বছর কাল গবেগণার পর গে-লুসাক প্রকাশ করেন 
তার প্রসিদ্ধ গ্যাস আয়তনিক ম্বত্র। বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে 
প্রমাণ করেন, একই উঞ্চতায় ও চাপে যদি ছুটি গ্যাসীয় পদার্থ 
পরস্পর বিক্রিয়ার দ্বার অন্ত কোন গ্যাসীয় পদার্থ উৎপন্ন করে 
তাহলে তাদের আয়তনের একটা সরল অনুপাত থাকে । উৎপন্ন 
গাসের আয়তন ক্রিয়াশীল গ্যাসগুলির আয়তনের যোগফল নাও 
হতে পারে । তবে ক্রিয়াশীল গ্যাসগ্চলির আয়তনের সঙ্গে 
উৎপন্ন গ্যাসটিরও সরল অনুপাত দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ 
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ক্রিয়ায় উৎপন্ন জলীয়বাম্পের ক্ষেত্রে 
দেখিয়েছিলেন, ছু আয়তন হাইড্োজেনের সঙ্গে এক আয়তন 
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অক্সিজেনের ক্রিয়া গঠন করে ছু আয়তন জলীয় বাম্প। এখানে 
বিক্রিয়াকারী গ্যাসগুলির অনুপাত ২: ১। বিক্রিয়া উৎপন্ 
গাসটিব্র অনুপাত গ্রহণ করলে সেই অনুপাত হয় ২:১£৯। 
স্ুত্রটি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে । 

কেবল গ্যান আয়তন সূত্র নয়, রসায়নের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আছে 
গে-লুসাকের মহত্তর অবদান। তিনি ক্লোরিন এবং আয়োডিন নামক" 
ছুটি মৌলিক পদার্থ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন । বিজ্ঞানী 
ডে!ভর সঙ্গে তিনিও জানিয়েছিলেনঃ আয়োডিন বস্তুটি একটি 
এমীলিক পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। আরও জানিয়েছিলেন, 
সামুদ্রিক উদ্ভিদে আয়োডিন থাকে প্রচুর পরিমাণে এবং ক্রোরিনের 
ধর্মের সঙ্গে আয়োডিনের ধর্মের আছে যথেষ্ট মিল। সাইনোজেন 
এবং প্রুসিক আসিডের আবিষ্ষঠাও গে-লুসাক। 

সারাজীবন গবেষণার পর ১৮৫০ গ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে গে-লুসাক 
পরলোক গমন করেন । 


প্যামদিও আভোগেড়ো 


[ জন্ম--১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্', মৃত্যু-_-১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ । ] 


বিজ্ঞানী জন ডালটনের জন্মের প্রায় দশ বছর পরে ইতালি 
দেশে আর একজন মহান বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়েছিল | 
অণুবাদের প্রবর্তক হিসাবে ডালটনের নামের সঙ্গে তার নামও 
শন্ধানগ সঙ্গে স্মরণ করা হয় । ভালটন প্রবন্তিত পরমাণুবাদের মধ্যে 
যথেষ্ট ক্রুটি পরা পড়লেও এই মহান বিজ্ঞানীর মতবাদ আজও 
ক্রটিহীন বলে স্বীকৃত। নিরহঙ্কান্নী, অত্যন্ত সরল এবং নীরব এই 
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বিজ্ঞান সাধকের নাম প্যামদিও আভোগেড়ে। । প্রকৃতপক্ষে তারই 
সুচিস্তিত মতবাদ গ্রহণ করেই সেদিনের বিজ্ঞানীর! নবাবিষ্কৃত বন্ধ 
তথ্যকে ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন এবং এখনও পর্যস্ত বিজ্ঞানে তার 
মতবাদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে । 

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালির এক সম্ত্রান্ত পরিবারে আভোগেড়োর 
জন্ম হয়। তার ছাত্রজীবন ছিল অত্যন্ত গৌরবময় । কিন্ত 
ছাত্রাবস্থায় তিশি বিজ্ঞান পাঠ না করে আইনশাজহ অধার়ন 
করেছিলেন । পরে কর্মজীবনেই তিনি শুরু করেন বিজ্ঞান চচা | 
তাই আভোগেড়োর বিজ্ঞানে কোন ডিশ্সি ছিল ন।। 

আইন ব্যবস। শুক করার পর ৬্বসর বিনোদনের উপায় [হিসাবে 
বিজ্ঞানকে একদিন .বছে 'নয়েছিলেশ আভোগোড়ে।' একস্ত তার 
জীবনে এমন একদিন এল, ধেদিন ভিনি বজ্দান ছাড। অন্য কিছুর 
চিন্তা করতে পারলেন শী । পরিত্যাগ করলেন আইন বাবসাকে 
এবং সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিমজ্জিত করলেন বিজ্ঞান সাধনার । 

আভোগেড়োর গব্ষণাঙাল ছিল পরসায়ন বজ্ঞানকে কেন্দ্র 
করে। ডালটনের পরমাণুবাদ প্রকাশিত হলে অপরাপর ববচ্জানীদের 
মত আোগেডোও এই শতুন মতবাধটির প্রতি এাকু্ট হন। পরে 
আত্মনিষোগ করেন পদাথের গঠন সম্পকে গব্ষেণান | তন ভোগেডে। 
লক্ষ্য কঙলেন, ডালটনের পরমাণবাদকে প্রয়োগ কে কাখাও 
কোথাও স্ঞফ্ল লাভ কবু। গলেএ দবক্ষেত্রে প্রযোজা শয়। 
পরমাণুবাদের ব্যর্থত। উপলা্ছ। করে চিষ্ঠিত হলেন আভোগেড়ো। 
শেষে অনেক চন্ত। ভাবনার পর অবতারণা করলেন একটি প্রকলের। 
সেই প্রকল্পটি বিজ্ঞানে “আভোগেড়ে প্রকল্প” নামে খ্যাত। 

আযভোগোড়ে প্রকল্প অনুযায়ী কোন পদার্থকে ক্রমাগত ভাঙ্গতে 
থাকলে এমন এক ক্ষুদ্রতম অবস্থায় আসবে যখন সেই কণিকাটির 
মধো পদার্থের নিজন্য গুণ বা ধর্ম বজায় থাকবে । কিন্তু আবও যদি 
ভাঙ্গ। যায় তাহলে সেই চরম কণিকায় পদার্থের গুণ বজায় থাকবে 
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না। আযভোগেডে। পদার্থের পূর্ববতী অবস্থার নাম রাখলেন শণু 
এবং পরবর্তাঁ অবস্থার নাম রাখলেন পরমাণু । তিনি আরও সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করলেন, একই উষ্ণতা এবং চাপে মৌলিক কিংবা! যৌগিক 
সম আয়তন যে কোন গ্যাসের মধ্যে অণু খাকে সমান সখখ্যায়। 
যদিও তার পুর্বে বাঞজিলাস নামে একজন বিজ্ঞানী অনেকট। এই 
ধরণের একটি প্রকল্পের অবতারণা! করেছিলেন । তবও তিনি অণুর 
কল্পন। ন। করে পরমাশুব কল্পন। করেছিলেন বলে প্রক্গটি ভল 
প্রাতপন্ন হয়েছিল । 

সযাভোগেড়ে। প্রবতিত মশুবাদটিকে সেদিন কন্তু কেউ মেনে 
'নি,৩ পারেননি । মেনে না নেওয়ার একমাত্র কারণ? বিচ্ঞানীদের 
ধারণ। ছিল পরমাণুকেন্দ্রিক । তাছাড়া ছিল ভালটন, বাজিলাম 
প্রত বিজ্ঞানীদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস । অর্থাৎ সবাই মনে করতেন 
ওদের মত প্রতিভাধর বিজ্ঞানীর মতবাদ ভুল হতে পারে না। সেই 
কারণে কোন বিজ্ঞানীই আ।ভোগেডোর মঙবাদকে যাচাই করতে 
অগ্রসর হলেন না। উপেক্ষিত হলে। আযভোগেড্রোর মতবাদটি। 

শাষে কেটে গেল খেশ কিছুকাল। আযাভোগেড়োর কথা এক 
রকম ভুলে গেলেন বিদ্গানীরা ! হারপর এল আভোগেড়োর ছাত্র 
স্টানিসপলাও ক্যানিজাবোপ কাল। তখনও বিজ্ঞানীরা ডালটনের 
পরম।ণুবাদকে নিয়ে বৃথাই কষ্ট করিলেন । ক্যাণিজারে। তখন 
উপস্াপিত করলেন গুকদেবের মতবাদট। | বিচ্ভানীরা এমন হতাশ 
হয়ে উঠেছিলেন যে, কাকর মঙবাদকে আব ফেলতে পারলেন ন1। 
দ্বিরুক্তি না করেই বসে গেলেন আভো গেড়ে প্রক্পকে নিয়ে মাথা 
ঘামাতে। 

এবার আর বাথ হলেন ন! বিজ্ঞানীরা । আভোগেড়োর 
মতবাদকে কাজে লাগাতেই পরমাণু রাজ্যের ব্হু খবর দিনের 
আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠলো । অকুলপাথারে কুল পেলেন 
বিজ্ঞানীর । উপেক্ষিত আভোগেড়োর প্রতিভার প্রতি জানালেন 
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এদ্ধা ও সম্মান। প্রকল্পটিকে প্রদান করলেন “ঘুগাস্তকারী” আখ্যা । 
অবশ্য সেদিন আভোগেড্ো জীবিত ছিলেন না। 

আভোগেড়োর প্রকল্পকে প্রয়োগ করে সেদিন বিজ্ঞানীর! 
ডালটনের পরমাণুবাদকে সংশোধন করলেন, গে-লুসাকের সুত্রকে 
ব্যাখা। করলেন এবং প্রমাণ করলেন, যে কোন গ্যানীয় অণু ছই পরমাণু 
বিশিষ্ট । পদার্থের আণবিক ওজনও নিণয় করা গল | এত বহুলভাবে 
বাবহত হলো যে, বিজ্ঞানীরা আভোগেড়োর মতবাদকে “ন্ৃত্র' বপে 
আ'খা। প্রদান করে সম্মানিত করলেন । ক্যানিজারে! অবশ্য গুরুদেবের 
সন্রটিকে গবেষণার দ্বারা! আরও মহান করে তুলেছিলেন । 

জীবদ্দশায় আন্ডোগেড়ে। তার প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত 
হলেও মুত্র পরে লাভ করেছেন বিজ্ঞানীদের অকুণ শ্রন্ধা। তার 
দন বুসাধনবিজ্ঞানে চিরকাল স্বণাক্ষরে লেখা থাকবে । 

১৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আভে।গেড়ো পরলোক গমন করেছেন । 


॥ কার্ল ফ্রেডরিষ গাউস ॥ 


[ জন্ম--১৭৭৭ গ্রাষ্টাব্, মৃত্তা--১৮৫৫ খ্রীষ্টা্খ 1 ] 


গাঁণতশাস্ত্রে “কাল ক্রেঙরিষ গাউস” একটি স্মরণীয় নাম । বিশুদ্ধ 
গণিত ও ফলিত গণিতে গ্রাউসের অবদান বিচার করে অনেকে 
উাকে পুথিবীর শ্রেষ্ট একজন গণিতজ্ঞের সম্মানে ভূষিত করে 
থাকেন। বস্তুতঃ এই সম্মানের ন্যায্য অধিকারী তিনি। তাছাড়া 
কেবলমাত্র গণিতশাস্ত্র নয়, পদার্থবিষ্ঠা ও জ্যেতিবিজ্ঞানেও.গাউস 
রেখে গেছেন উল্লেখযোগ্য অব্দান। তাই ফ্রেডরিষ গাউন 
সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী | 
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১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল জার্মানীর ব্রাউন্সভাইগ নামক 
একটি শহরে এক দরিদ্র রাজমিন্ত্রীর ঘরে জন্ম হয় গাউসের। 
তার পিতার নাম গেরহের্ড ভিড্রিক এবং মাতার নাম [ডোরাথ। 
বেনৎম। গাউনকে লেখাপড়া শেখাবার ক্ষমতা পিতার ছিল ন। 
কিন্ত মাতা ডোরাধার ছিল শিক্ষার প্রতি প্রবল অনুরাগ | পুত্রকে 
লেখাপড়া শেখানোর জন্য প্রৰলভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেন 'এবং 
কোন প্রকারে কায়ক্লেশে অর্থের সংস্থান করে বালককে বিদ্যালঙ্ষে 
প্রেরণ করেছিলেন। এ কাজে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে 
/এসেছিলেন তারই এক সহোদর । 
বালক গাউনও ছিলেন অত্যন্ত অধ্যবসায়ী। তাছাড়া ঠার 
প্রতিভাও ছিল অসাধারণ। অস্কে যেন সহজাত প্রতিভা নিয্কে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি । কথিত আছে, মাত্র তিন বছর যখন 
তার বুয়স, মুখে আধো আধো! বুলি, ঠিক সেই সময় একদিন পিতার 
হিসাবের ভূল ধরেছিলেন । বিগ্ালয়ে পাঠকালে মাত্র সাত বছর 
বয়সের সময় একটি সুবৃহৎ সমাস্তর শ্রেণীর যোগকল মুখে মুখে নির্ণয় 
করে শিক্ষকদের বিম্মিত করে দিয়েছিলেন । গণিতের শিক্ষক 
বালকের প্রতিভা দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, নিজব্যয়ে কিনে 
দিয়েছিলেন বহুসংখ্যক গণিতের পুস্তক। বালকও সম্মান রক্ষা 
করেছিলেন শিক্ষক মহাশয়ের । অতি অল্পদিনে কষে ফেলেছিলেন 
অঙ্কগুলি। আরও শোন। যায়, বিদ্যালয়ে পাঠকালে গাউন সংখ্যা- 
তত্বের কতকগুলি মৌলিক সমস্যার সমাধান করে জার্মানীর সমস্ত 
বিজ্ঞানীকে বিন্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিলেন। বার তের বছরের 
এক বালকের মধ্যে এমন প্রতিভ বিজ্ঞানীরা যেন বিশ্বাসই করতে 
পারেননি সেদিন। 

বিদ্যালয়ে পাঠকালেই গাউস গণিতকে নিয়ে গবেষণায় মেতে 
উঠেছিলেন । সে সময় তার গবেষণার বিষয় ছিল জ্যামিতি 
ইউর্িডের জ্যামিতিকে তিনি একেবারে কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন 
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এবং বছ জ্যামিতিক সমস্তার সমাধান করেছিলেন । 

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গাউন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হযে গণিত 
শান্তর অধারনের নিমিত্ত গোত্তিঙ্গেন বিশ্ববিভ্ভাালয়ে ভরি হন | এইখানে 
অধ্যয়নকালে ১৭৯৬ গ্রীষ্টাব্দে তিনি আবিষ্কার করেন সপ্তাদশ বাহু 
বিশিষ্ট সুষম বহুভুজের অঙ্কন পদ্ধতি । তখন গাউসের বয়স মাত্র 
আঠার বছর | পরের বছর তিনি এমন আরও কতকগুলি জ্যামিতিক 
সমস্তার সমাধান করেন-_যা প্রায় ছুহাজার বছর ধরে প্রখ্যাত 
গণিতবিদর বনু চেষ্ট। সত্বেও সমাধানে বার্থ হয়েছিলেন । 

জ্যামিতিতে গাউমের মৌলিক আবিষ্কার গুলি বিশ্বের স্বধীমগ্লীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অধায়নকালেই তিনি লাভ করেন শ্রেষ্ঠ 
গণিতজ্ঞের সম্মানে । ১৭৯৭ শ্রীষ্টাব্ধের শেষের দিকে গাউস প্রকাশ 
করেন তার অন্যতম শ্রেষ্ট আবিষ্কার “প্রিন্সিপল অফ লিষ্ট স্কোরা” | 
এই আবিষ্কারটিকেই ভিত্তি করে পরবত্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে 
“গাউসিয়ান ল' অফ নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন” বা গাউসীয় স্বাভাবিক 
বন্টন স্ত্র। স্ত্রটি গণিত ও পরিসখ্যানের একটি মৌলিক ন্মত্র 
হিলাবে পরিচিত | 

গোত্তিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পর গাউস গণিতে উচ্চতর 
গবেষণার জন্য ভন্তি হন হেলমস্টেড বিশ্ববিদ্ালয়ে । এ বিশ্ববিদ্যালয় 
১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গণিতে মৌলিক গবেষণার জন্য তাকে দান করে 
ডক্টরেট ডিগ্রী । কিন্তু আধিক অনটন এই সময় প্রবল 'আকান 
ধারণ করায় গাউনকে গবেষণ! বন্ধ রেখে চাকরির চেষ্টা করতে হয়। 
কিছুদিন ঘোরাঘুরির পর দৈবক্রমে তার সঙ্গে একদিন পরিচয় হয় 
ব্রাউন্স ভাইগের ডিউক কার্ল ভিল্হেল্মের সঙ্গে। ডিউক গাউসের 
প্রতিভার পরিচয় পেকে অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তার গবেষণার 
ব্যয়ভার নিজেই গ্রহণ করেন। গাউন পুনরায় নিমজ্জিত করলেন 
নিজেকে গবেষণার মধ্যে । কিন্তু এবারও ছুর্ভাগ্য অপেক্ষা 
করছিল তার জন্য । হঠাৎ ব্াষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নেমে এল চরম 
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বিপর্যয় । তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ডিউকও হলেন যুদ্ধে হত। 
অল্পদিন পুৰে জনক জননীর ইচ্ছায় গাউন বিবাহও করেছিলেন । 
এবার বৃদ্ধ পিতমাতা এবং পত্বী সবাইকে নিয়ে অকুল সমুদ্রে 
ভাসলেন | বাধ্য হতে হলে চাকরির অন্বেষণে । 

গাউসের চাকরির ক্ষেত্রে অবশ্য কোন অন্ুুবিধা ছিল না। বন্ 
জায়গ। থেকে অধ্যাপকরূপে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ এসেছিল । 
কিন্ত গাউন চাকরি অপেক্ষা গবেষণাকেই বেশে পছন্দ করতেন। 
চাকরিও কর হবে এব, গবেষণার কোন অস্ুবিধ। হবে না। এমন 
চাকরি হঠাৎ লাভ করতে পারলেন নাঁ। শেষে গোত্তিঙ্গেন মানমন্দির 
থেকে এল ঠাক । খুশি হলেন গাউন। গ্রহণ করলেন মানন্দিরের 
অধিকর্তার পদ। কিন্তু এই পদের জন্য বেতন ছিল খুবই কম। 
গবেষণ| চালাতে এবং সংসারের খরচ মেটাতে হিমসিম থেয়ে যেতে 
হলৌ। তাতেও গাউন এতটুকু দমলেন না। যথাসম্ভব বায়সক্কোচ 
করে পরমানন্দে গবেষণ। করতে লাগলেন । 

ছুর্ষোগের পর আবার এল ছুর্যোগ ৷ দিপ্বিজয়ী বীর নেপোলিয়ান 
বোনাপাটের সঙ্গে ঘুদ্ধে জার্মানীর হলো! পরাজয় | নেপোলিয়ান তখন 
জার্মানির উপর ধার্য করলেন বুদ্ধোত্তর কর। ধার! ছিলেন জার্মানীর 
বিশিষ্ট বাক্তি তাদের উপরও কর নিদিষ্ট হলো হাজার হাজার ফ্রাঙ্ক 
গাউসও বাদ পড়লেন না । একটি পয়সা সম্বল নেই অথচ কর 
ধার্য হল দু হাজার ক্রাঙ্ক। একেবারে দিশেহার। হয়ে পড়লেন 
গাউস। 

তখনকার ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ল৷ প্লাস জানতেন গাউসের 
আধিক অনটনের কথা । গাউন যাতে বিব্রত বোধ না করেন 
সেইজন্য তিনি গাউসের হয়েই টাকাট৷ ফ্রান্সের বাজকোষে জম 
করে দিয়েছিলেন । গাউস জানতেন না সেকথা । পরে জানতে 
পেরে কৃতচ্্ত প্রকাশ করেছিলেন এবং ধীরে সুস্থে পরিশোধও 
করেছিলেন লা-প্লাসের খণ। 
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রাজনৈতিক হর্যোগ কিছুটা প্রশমিত হওয়ার পর পুনরায় গাউস 
মেতে উঠেছিলেন গবেষণায় । এই সময় ভার গব্ষেণার বিষয় ছিল 
জ্যোতিবির্দ্যাঃ তড়িৎচুম্বকতত্ব, ভূচুম্বকতত্ব এবং ফলিত গণিত। তিনি 
যে.যে বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন সেই সেই বিষয়েই রাখতে 
পেরেছিলেন উল্লেখযোগ্য অব্দান। সেই সময় সিসিলির প্রসিদ্ধ 
জ্যোতিবিজ্ঞানী পিয়াজী গ্রহানুপুজের মিরিস নামক গ্রহানুটিকে 
আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু সিরিসের আকার এবং ভর সম্বন্ধে 
সঠিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন গাউস। 

গাউন ছিলেন নীরব বিজ্ঞান সাধক। আপন গবেষণার 
কফলাফলগুলি লিখে রাখতেন কিন্তু প্রকাশ করতেন না। তার 
আবিষ্কৃত তথ্যগুলির বেশিরভাগ প্রকাশিত হয়েছে তার মৃত্যুর পরে । 
এমনকি গাউসের মৃত্যুর প্রায় ৪৩ ব্ছর পর্েও প্রকাশিত হয়েছে তার 
কতকগুলি গবেষণার ফলাফল । ৰ 

গাউস ছিলেন অত্যন্ত উদ্ধার । মনটিও ছিল শিশুর মত সরল । 
নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা তার কোনদিন ছিল না । অর্থের প্রতিও 
তার লালসা ছিল না বিন্দুমাত্র । 

গুণীকে শ্রদ্ধা জানান ছিল গাউসের একটি বড় গুণ| এমন কি 
শত্রুর গুণের প্রসংশ। করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করতেন না। 
যে নেপোলিয়ানের জন্য তাকে চরম ছুঃখ বরণ করতে হয়েছিল, 
সেই নেপোলিয়ানের খন পতন হয় তখন তিনি অত্যন্ত ছুঃখই 
প্রকাশ করেছিলেন। ফলে বিরাগভাজন হয়েছিলেন সমস্ত 
দেশবাপীর । শেষ পর্যন্ত তাকে বাধ্য করান হয়েছিল নেপোলিয়ানের 
বিরুদ্ধ সমালোচন। করে প্রবন্ধ লিখতে । 

গাউনের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি নিজেকে কেবলমাত্র 
জার্মানীর লোক বলে ভাবতেন না। তার মতে বিশ্বের কোটি কোটি 
মানুষের মধ্যে তিনিও একজন । দেশের বিভাগ তিনি পছন্দ 
করতেন না। বিশ্বমানবতায়স বিশ্বাসী গাউস এই সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি 
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প্রবন্ধ রচন। করেছিলেন । 

বড় মাতৃভক্ত ছিলেন গাউন । জননীর শেষ বয়সে তিনি 
একেবারে কাছছাড়। হতে পারতেন না । সব সময় সেব। ও পরিচর্যা 
করতেন জননীর । কারও দ্বারা জননীর সেবা তার মন:পৃত হত না। 

শোক ও পেক্েছিলেন বথেষ্ট । বিবাহের মাত্র চার বছর পৰে 
তান হারিয়েছিলেন তার প্রিয়তম! পদ্ধীকে | দীর্কাল পরে পুনবার 
বর্দিও তিনি বিবাহ করেছিলেন তবুও সুখ ছিল না তার কপালে । 
শেষ জীবনটা ছিল আরও ছৃধিষহ। তিনি বক্তৃতা দিতে 
ভালবাসতেন না, বিদেশে যাওয়াও পছন্দ করতেন না। এমনকি 
কথাও বড় একট! বলতেন না কাকর সঙ্গে। তাই অনেকেই তার 
বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তার অন্তরঙ্গ 
বন্ধুও। সেই কারণে মানুষের প্রতি যেন তার ঘুণা এসেছিল | শেষ 
বয়সে কিছুতেই বাহিরে বেরুতেন না। সব সময় পড়ে থাকতেন 
মানমন্দিরের মধো | কথিত আছে, জীবনের শেষ ১৭ বছরের মধ্যে 
তিনি একটিবার মাত্র মানমন্দির ছেড়ে বাঠিরে এসেছিলেন । 

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ৭৮ বছর বয়সে গাউল 
পরলোক গমন কবেছেন। তার মৃত্যুতে পুথিবী হারিয়েছে প্রকৃত 
এক নীরব বিজ্ঞান সাধককে। 


হান্স ক্রিশ্চিয়ান উরস্টেড 


[ জগ্ম--১৭৭৭ শ্রীষ্টাব, মৃত্যু-_-১৮৫১ শ্রীষ্তাবধ | ] 


১৭৭৭ গ্রাষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট ডেনমার্কে জন্মগ্রহণ করেন 
উর্নস্টেড। তার পিতা ছিলেন অত্যন্ত শিক্ষানুরাগী এবং দক্ষ 
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চিকিৎসক । পুত্রের লেখাপড়ার জন্য তিনি বধাযোগ্য ব্যবস্থা 
করেছিলেন এবং তারই একাস্তিক প্রচেষ্টায় অতি অল্প বয়সেই 
উর্রস্টেড আয়ত্ত করেছিলেন গ্রীক, ল্যাতিন, ফ্রেঞ্চ এবং জামান এই 
চারটি ভাষ|। 
উরস্টেড মাত্র বার বছর বয়সে স্কুলের পাঠ শেষ করেন । তারপর 
তিশি কোপেনহেগেন বিশ্ববিগ্ালয়ে ভর্তি হন রসায়ন বিজ্ঞান 
অধায়নের নিমিত্ত । কয়েক বছর অধ্যয়ন করার পর তিনি লাভ 
এ+রেন রসারান বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রি। অত:পর পিতার ইচ্ছায় 
তিনি চিকিৎসাশান্ত্র অধায়নের নিমিত্ত পুনরায় ভণ্তি হন কোপেন- 
হেগেন বিশ্ববিদ্ঠ। লয়ের ডাক্তারী বিভাগে । কিন্তু এই সময তিনি 
দর্শনের প্রতি আকর্ষন অনুভব করায় চিকিৎসাবিগ্ঠা অধায়ন স্থগিত 
রেখে দর্শন শান্তর পাঠে মনোনিবেশ করেন। অসাধারণ প্রতিভাধর 
উরস্টেড দর্শনে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে পুনরায় চিকিৎসাশান্ত্ 
অধ্যয়ন করেন । ঞ্খোনেও তিনি রেখেছিলেন যথেষ্ট কুতিত্বের 
স্বাক্ষর । শেষ পরীক্ষায় লাভ করেছিলেন একাধিক পুরস্কার । 
কম্নজীবনে উরস্টেড চিকিৎসকের বুণ্ত গ্রহণ ন। করে অধাপকের 
পদ গ্রহণ করেন। ১৮০৬ শ্রীষ্টাব্ষে তিনি পদার্থবিগ্ভার অধ্যাপক 
বপে যোগদান করেন ০কোপেনহ্গেন বিশ্ববিদ্ভালয়ে । সেইখানে 
র স্মব্রপাত হয় গবেষণার । সে সময় অনেক বিজ্বাণীর মত 
তিনিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন তড়িৎ-বিজ্ঞানের দিকে ৷ একদিন ছাত্রদের 
সম্মুখে বিদ্রাতের ধর্ম আলোচনা করার সময় হাতেনাতে পরীক্ষা 
দেখাতে গিয়ে এক রকম আকম্মিকভাবেই আবিষ্কার করেন তার 
প্রসিদ্ধ তন্তুটি । 
সেটি ছিল ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ । সর্বপ্রথম উরস্টেড প্রমাণ করলেন, 
তাঁড়ৎপ্রবাহ চৌম্বক ক্ষেত্রের স্যষ্টি করে এবং এ চৌম্বক ক্ষেত্রের 
প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে চুর্ধক শলাকার বিক্ষেপ হয়। প্রকৃতপক্ষে 
এই তত্বটি আবিষ্ধারের ফলেই ডি বিচ্ঞানে এসেছে যুগান্তর । 
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তাই তড়িৎ-বিজ্ঞানে চিরম্মণীয় অবদান রেখে গেছেন তিনি? 
আপেয়ার, ম্যাক্সওয়েল, ফ্যারাডে প্রমুখ বিজ্ঞানীরা উরস্টেডের 
পত্রীক্ষাকে ভিত্তি করেই স্থাপন করে গেছেন তাদের অক্ষয় কীতি স্তম্ত। 
সেই কারণে উরস্টেডের পরীীক্ষাটিকে কালজয়ী আখ্য। দেওয়া হয়ু। 

১৮৫১ গ্রীষ্টাব্ষের ৯ই মার্চ কোপেনহেগেনেই পরলোক গমন 
করেন উরস্টেড । 


স্টার হামফ্রে ডেভি 


| জন্স_--১৭৭৮ শ্রীষ্টা্ধ, মু₹।-১৮২৯ হ্রীষ্ান্ম । | 


সার ঠামফ্রে ডেভি বিজ্ঞান জগতের একটি উজ্জ্বল জোতিক্ষ। 
বিশ্ষেত" বলায়ন বিজ্ঞান ডেভির প্রতিভাকে যদি লাভ করতে না 
পারতো তাহলে হয়ত তাকে শত বছর পেছনে পড়ে থাকতে হতো । 
একমাত্র উমাস মালভ। গ্াঁডসন ব্যতীত অপর কোন বিজ্ঞানী ডেভির 
মত এত ৬বশি আবিফার করেনান । 

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিস্ছবের স্তর হামফ্রে ডেভি ইংলগ্ডে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের পাঠ “শেষ করার পর তিনি চিকিৎসাশাস্ত্ 
অধায়ন করেন এবং বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারী পাশ কত্রে 
চিকিৎসকের বৃত্তিই গ্রহণ করেন । কিন্তু বালাকাল থেকে গবেষণ। 
করা ছিল তার একটা নেশা । আমাদের চারপাশের বস্ত্ররাশির 
উপরও ছিল ভার সপ্রশ্ন দৃষ্তি। তাই চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ কর! 
সত্বেও ডেভি সার পুবের অভ্যাস পরিত্যাগ করেননি । একটি ছোট 
গবেষণাগার স্থাপন করে অবলর সময়ে গবেষণায় মেতে থাকতেন। 
প্রথমদিকে তার গবেষণার বিষয় ছিল কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ ! 
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উদ্দেশ্টয ছিল, ওষুধ হিসাবে ওদের গুণাগুণ পরীক্ষা করা) ১৭৯৯ 
গ্ষ্টান্দে একরকম আকন্মিকভাবেই তিনি আবিষ্কার করেন নাইট্রাস 
অক্সাইডের চেতনানাশক গুণ। সে সময় তার বয়স ছিল মাত্র আঠার 
বছর এবং এই বয়সেই তিনি পরিচিত হন বিজ্ঞানীরূপে | 

নাইট্রাস অল্সাইডের চেতনানাশক গুণ আবিষ্কারের প্র গবেষণ। 
করার নেশ! তাকে একরকম পেয়ে বসে । চিকিৎসা ব্যবসা এবার 
মাথায় উঠল। রাতদিন পড়ে রইলেন গবেষণাগারে । সেই 
সঙ্গে রাসায়ন বিজ্ঞান লাভ করতে লাগল একে একে মূল্যবান 
সম্পদ | 

ডেভির উল্লেখযোগ্য অব্দানগুলিব মধো অথমে নাম করতে 
হয় রাসায়নিক পদার্থকে বিহ্যুৎ দ্বার বিশ্লেষণ পদ্ধতি | এই পদ্ধতির 
সাহায্যে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে রসায়ন বিজ্ঞানকে তিনি উপহার দিয়েছেন 
সোডিয়াম ও পটাসিয়াম নামক ছুটি ক্ষার ধাতুকে | এ সময় (ডি 
তড়িৎ বিশ্লেষণ সম্বন্ধে যে সব তথ্য প্রদান করেছিলেন সেগুলি প্রায় 
একশ? বছর ধরে বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়বস্তব হয়েছিল । 

পরবতাঁকালে ডেভি হ্যালোজেন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে 
গবেষণা আরম্ভ করেন। ক্লোরিন, ক্লোরন, ব্রোমিন,। আয়োডিন 
প্রভৃতি মৌলিক পদার্থগুলিকে হ্যালোজেন পরিবারের সদস্ত ধর! 
হয়। ডেভি এঁ পরিবারের বিখ্যাত মৌলিক পদার্থ ক্লোরিনকে 
নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন এবং আবিষ্কার করেছিলেন বন্থু 
মূল্যবান তথ্য। বিজ্ঞানীদের একটি বড় ভুলকেও সংশোধন 
করেছিলেন তিনি । আগে বিজ্ঞানীদের ধারণ] ছিল, আমিভ 
মাত্রই অক্সিজেনের এক একটি যৌগিক। অর্থাৎ যে কোন 
আযাদিভকে বিশ্লেষণ করলে অক্সিজেন পাওয়। যাবে । ডেভিই প্রথম 
হাইড্রোক্লোরিক আপিডকে বিশ্লেষণ করে দেখালেন, সব আযাসিভে 
অক্সিজেন নেই কিন্তু হাইড্রোজেনকে থাকতেই হবে। তার পরীক্ষা 
থেকে প্রমাণিত হলো বিজ্ঞানীরা “অকিজেন” ( অল্পরজান ) এই 
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নামকরণের ক্ষেত্রে ভূল করেছেন । কারণ অক্সিজেনের অর্থ হচ্ছে 
“অম্প উৎপাদক ।” 

ক্লোরিন সম্বন্ধে ডেভির গবেষণ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করে আছে। “ক্লোরিন” এই নামটিও তিনি রেখেছিলেন । 
হালোজেন পরিবারের অপর ছুটি সভ্য ফ্লোরিন ও আয়োডিন 
সম্বদ্ধেও ডেভি দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করেছিলেন এবং আবিফারও 
করেছিলেন অনেকগুলি গুরুত্বপুর্ণ তথ্য । 

কভকগ্চলি ধাতু আবিষ্ষার ডেভির জীবনের অক্ষর়কীত্ি । 
লিখিয়াম নামে একটি ক্ষার ধাতুর তিনিই আবিষ্রতা। তিনিই 
স্টনসিয়াম নামক মৃত্তিক ধাতুটির সঙ্গে তার নামও জড়িত। 
তাছাড়! বেনিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম নামক ধাতু ছুটিকে ডেভিই 
আবিষ্কার করেছেন। 

ডেভির আব একটি মহান আবিফার “নিরাপত্তা বাতি” । খনি 
শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্ত তিনি এই বাতিটি আবিফার করেছিলেন 
১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে । আবিষ্ষার নামানুনারে এখন বাতিটিকে বল 
হয় “ডেভির নিরাপত্ব। বাতি” । আজকাল খনিতে বৈছ্যতিক বাতি 
ব্যবহার করা হলেও নিরাপত্তা বাতির যুগ শেষ হয়নি। হয়ত 
কোনদিনই শেষ হবে না। যুগ যুগ ধরে খনি শ্রমিকের! বহন করে 
চলবে তার নাম। 

ডেভির সবচেয়ে বড় আবিফ্ষার মনে হয় “বিজ্ঞানী ফ্যারাড়ে?। 
এক অতি সাধারণ ও অশিক্ষিত দপ্তরীকে তিনি নিজ হাতে গড়ে 
ছিলেন। যার জন্য বিজ্ঞান লাভ করেছে আর এক অসামান্য 
প্রতিভাধরকে । ডেভির মানুষ চেনার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বলেই 
হয়ত পৃথিবী লাভ করেছে কফ্যারাডেকে । ধার প্রতিভার স্পর্শে 
পৃথিবীতে নেমে এসেছে বিহ্যুতের যুগ। ডেভিই দিয়েছিলেন 
ফ্যারাডেকে বিজ্ঞান মন্ত্রে দীক্ষ। | 

মানুষ হিসাবে ডেভি ছিলেন -অত্যন্ত উদার, সহজ, সরল ও 
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অনাড়গ্বর। তার কাছে ছোট বড়, ধনী দরিদ্র উচ্চ-নীচ। কোন 
(ভেদাভেদ ছিল না। অর্থ, সম্মান; কোন কিছুই তার মনকে আচ্ছনন 
করতে পারেনি । তাইতে। দেশ বিদেশের বহু জায়গা থেকে বক্তৃতা 
প্রদানের জন্ত ডাক আসতে। তার । জীবনে কারও মনে তিনি 
ব্যথ। দিতে পারতেন না । চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রন্থণ করে জনসেবাও 
করে গেছেন নার জীবনকাল। তাইতে। জীবদ্দশাতেই তিনি 
পূজিত হয়েছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী রূপে । দেশ 
বিদেশের বহু প্রতিষ্ঠান তাকে লাভ করে ধন্য হয়েছিল । সম্মানও 
জানিয়েছিল পৃথিবীর শত শত প্রতিষ্ঠান । 

১৮২৯ গ্রীষ্টাব্দের ১৯শৈ মে মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে, এক রকম 
অকালেই ডেভি পরলোক গমন করেছেন । অনেকের বিশ্বাস? 
কিছুকাল ধরে বিষাক্ত ফ্লোরিন গ্যাসকে নিযে তিনি পরীক্ষা করতেন 
বলে অকালে তার প্রাণবিয়োগ হয়েছে । কথিত আছে, ফ্লোরিন 
সম্বন্ধে গবেষণার সময় একদিন তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন ! সেই 
থেকে তার শারীরিক অসুস্থতা রেড়ে যায়। তার মৃত্যুতে পৃথিবী 
ভাক্স এক শ্রেষ্ট সম্তানকে অকালে হারাবার ছূর্ভাগ্য বরণ করেছে । 


জর্জ সাইমন ওহম 


| জন্ম---১৭৮৭ খ্রীষ্াব্, মৃত্যু--১৮৫৪ গ্রীষ্টাব্দ | ] 


জর্জ সাইমন ওহম ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জামানীতে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি ছিলেন দরিদ্রের সন্তান । কিন্তু পড়াশোনায় ছিল অত্যন্ত 
আগ্রহ । তাই বাল্যকালে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে তাকে লেখাপড়া শিখতে 
হয়েছিল। একটান। পড়াশোনা করার সৌভাগ্য তার কোনদিনই 
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হয়নি। মাঝে মাঝে পড়া বন্ধ করতে হয়েছে । তারপর এখানে 
ওখানে কিছু কিছু রুজি রোজগার করে আবার পড়তে হয়েছে। 
অবশেষে বহুকষ্টে তিনি বি. এ. পাশ করে জেনুইট হাইস্কুলে 
শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। 

অসাধারণ প্রতিভার অধিকাক্সী ছিলেন ওহম | তাছাড়। বিজ্ঞানে 
গবেষণ1 করার ইচ্ছ। তার মধ্যে ছিল প্রবল । সেই কারণে বিদ্ভালয়ে 
শিক্ষকতাকালেও তিনি আরম্ত করেন গবেষণা । 

সেই সময়ে প্রার অধিকাংশ বিজ্ঞানীই তড়িৎবিজ্ঞানের প্রতি 
আকর্ষণ অনুভব কন্পেছিলেন । সাইমন ওহমও তাদের ব্যতিক্রম 
ছিলেন না। যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে গেলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে। 
একদিন ভাগ্যলক্্মী মুখ তুলে তাকালেন তার দিকে । আবিফার 
করলেন একটি মহান সুত্র । সেই স্থত্রটি তড়িৎবিজ্ঞানে "“ওহমের 
স্থত্র” নামে পরিচিত । ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তার পন্ৰীক্ষ। থেকে বিশ্ববাসী 
জ্ঞাত হলে।, তাপমাত্রা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবন্তিত থাকলে 
কোন পরিবাহীর প্রবাহমাত্রা এ পরিবাহীর ছুই প্রাস্ের বিভব 
প্রভেদের সমানুপাতিক হয়। 

ওহমেরু উপরোক্ত স্ত্রটি প্রবাহী তড়িৎ বিজ্ঞানের একটি 
প্রাথমিক ও প্রারাজনীয় সুত্র হিসবে স্বীকার করে নিলেন 
বিজ্ঞানীরা । নুরেমবার্গ বিশ্ববিদ্ভালয় তাকে কেবলমাত্র সম্মান 
প্রদর্শন করে ক্ষান্ত হলেন না, ১৮৩৩ শ্রীষ্টাব্দে শিধুক্ত করলেন 
পদার্থবিষ্ঠার অধ্যাপকরূপে । পৰে মিউনিখ বিশ্ববিন্ভালয়ের আমন্ত্রণে 
পূর্বতন পদ পরিত্যাগ করে এ বিশ্ববিগ্ঠালক্েই যোগদান করেন । 

ওহমের মহান আবিষ্ষারের জন্য বহু বিজ্ঞান সংস্থা! তাকে সন্মান 
জানিয়েছিল! ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে কয়েল সোসাইটি তাকে সম্মানিত 
করেছিল স্বর্ণপদক প্রদান «করে । তড়িৎবিজ্ঞানে একটি এককও 
প্রচলিত তার নামে | ওহ্‌ম চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন তার স্ত্রটির 
জন্য | ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিশি পরলোক গমন করেছেন । 
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মাইকেল ফ্যারাডে 
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সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা । 

লগ্ুনের এক বিজ্ঞ।ন প্রদর্শনীতে জনৈক প্রো ইংরাজ বিজ্ঞানী 
ভারি সুন্দর একটি পরীক্ষা! দেখাচ্ছিলেন, পরীক্ষাটি ছিল নিম্নরূপ-_ 

বিজ্ঞানীর সম্মুখে একটি টেবিলে বসান ছিল কয়েক ইঞ্চি লম্বা! 
এবং প্রায় এক ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত একটি সিলিগারের আকৃতিবিশিষ্ট 
কাঙবো্ড । কাডবোডের চারপাশে বেশ কয়েক পাক তামার তার 
জড়ান। তারের ছুইপ্রাস্ত যুক্ত ছিল একটি স্ুবেদী গ্যালভানো- 
মিটারের সঙ্গে । বিজ্ঞানী একটি চুম্বক শলাকাকে খুব তাড়াতাড়ি 
কার্ডবোর্ডের উপরে ধরতে গ্যলভানোমিটারের কাটাটির বিক্ষেপ 
ঘটল আর চুম্বককে সরিয়ে নেওয়ার সময় দেখা গেল বিপরীতমুখী 
বিক্ষেপ। 

পরীক্ষাটি দেখে সেদিন অনেকে যেমন বিজ্ঞানীর প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ হয়েছিল তেমনই নাপিকা কুঞ্চিতও করেছিলেন কেউ কেউ । 
ভাবটা ষেন এই; এতবড় নামকরা যে বিজ্ঞানী_-তার হাতে কিনা 
সাধারণ একট! খেলন! জাতীয় পরীক্ষা ? 

একজন মহিল। আচমকা] জিজ্ঞাসা করে বসেছিলেন £ আপনার 
পরীক্ষারটি সুন্দর সন্দেহ নেই । কিন্তু কোন্‌ কাজে লাগবে এটি 
মানুষের? গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন বিজ্ঞানী ই জানিনা! | 
তবে আপনাকেও আমি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই ? 

_কী প্রশ্ন? জিব্থান্ু দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন ভদ্রমহিল!। 

--আপনারা ছোট শিশুকে লালনপালন করেন কেন ? 

ভদ্রমহিলা সেদিন বিজ্ঞানীকে কী উত্তর দিয়েছিলেন জানা 
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নেই। তবে এ একই প্রশ্ন রেখেছিলেন তখনকার ইংলগ্ডের 
“চ্যান্সেলর অফ দি একাচেকার” মিঃ গ্লাভষ্টোন। জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন £ দেখলাম তো বটে। কিন্তুকোন্‌ কাজে আসবে এই 
পর্পীক্ষা ? 

সাধারণ এক মহিলার প্রশ্নে ফ্যার্াভে বিশেষ কিছু মনে 
করেননি । কিন্তু গ্লাডক্টোনের কথাঘ মনে মনে ক্ষপ্র না হয়ে পারলেন 
না। "তবুও শিজেকে যথাসম্ভব সংবরণ করে নিষে মুখে ঈষৎ হাসির 
অ'ভা এনে বলেছিলেন £ আপনি যদি আরও কিছুকাল এ পদে 
মধিষ্টিত থাকেন তাহলে ,দখবেন, এ সাধারণ পরীক্ষাটিকে অবলম্বন 
করে ইংলণ্ডে আসছে লন্ম লক্ষ বেদেশিক মুদ্র। । 

বিজ্ঞানীর কথ! কিন্তু মিথ্যে হযশি । ভার এ পনীক্ষাটিকে কেন্দ্র 
করে অপূর্ব ভ বধ্যতে আবিষ্কৃত হযেছিল ডাষনামো । ইংলগ্ের তথা 
বিশ্বের শিল্পক্ষেএ এসেছিল এক বড রকমেব বিপ্লব । কোটি কোটি 
£নদেশিক মুদ্রা অজন করেছিল ইংলগু এবং মানব সভ্যতার ক্ষেত্র 
উন্মোচিন 5যেছিল নতুন দিগন্থ। 

সেদিনের সেই প্রো ইংরাজ বিজ্ঞানীর নাম মাইকেল ফ্যারাডে- 
বিশ্বেক বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল জ্ঞোতিফষ। এমন কি 
পৃথিবীর সবকালের শীষস্ছানীম্স বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্থতম তিনি । 
রই শাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বিজ্ঞানী শ্রদ্ধা মস্তক মবনত 
করেন। 

অসাধারণ প্রশ্িভাধর বিজ্ঞানী মাইকেল ফারাডে ১৭৯১ 
্রীষ্টাব্দের ১১শে সেপ্টেম্বর ইংলগ্ডের এউইংটনে একটি দরিদ্র কর্মকার 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । বালাকাল ফ্যারাডে লেখাপড। করার 
সুযোগ লাভে বঞ্চিত হন। মাত্র চৌদ্দ বছর যখন তার বদ সেই 
সময় তাকে অর্থোপার্মনের নিমিত্ত চাকরির অন্বেষণ করতে হয়। 
কধিত আছে, এ অল্প বযসেই একটি বইয়ের দোকানে বই বাঁধাই 
এবং বই বিক্রযের কাজে তিনি নিযুক্ত হযেছিলেন । 
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বই পড়ার দিকে ফ্যারাডের ছিল অত্যন্ত আগ্রহ । যখনই সমস 
পেতেন তখনই ডুবে যেতেন বইয়ের মধ্যে। কখনও কখনও 
সারারাত কেটে যেত বই পড়তে পড়তে । যেন বই পড়ার নেশায় 
মেতে উঠেছিলেন তিনি | 

কিছুকাল পরে ফ্যারাডের বই পড়ার নেশা! প্রবল থেকে 
প্রবলতর হয়ে উঠল এবং বিজ্ঞান ও গণিতের বইর দিকে আকর্ষণ 
অন্তভব করলেন সধাধিক। যেখানে যত বিজ্ঞানের বই পেতেন 
সবগুলিকে না পডে কিছুতেই স্বস্তি অনুভব করতে পারতেন না। 
কিন্ত ফা।রাডের খাপড। কম থাকার জন্য সব বৈচ্ছাণিক তথ্য 
ভালভাবে হাদয়ঙ্গম করা সম্ভব হত ন। হার পক্ষে । মনেক সময় 
ভয়ানক গন্ৃবিধ।র লম্মধীন হুঙন। তাতেও হতাশ হতেন না 
ফারাডে । শিক্ষিত ব)ঞদের অনরাধ জানান বুঝিষে দেওয়ার 
জন্যা। 

পে মম ইএণে চলছিল মহান বিজ্ঞানী ডেভির কাল। ্ছিশ 
লগ্তনের রয়েল সোসাইটিচত প্রা়ই যেতেন বিজ্ঞান সন্গন্ধে বত 
প্রদানের জন্য । সস গ্ুযাগ শঞ্ঠ করলেন শা ক্যারাতডে । *ডাভ 
যেদ্ন রয়েল -লাসাইটিতে আপলছ্ন সেদিন এয কোন প্রকারে 
মুবোগ করে ছুটে যেতেন বঞ্ততা শুনতে | 

তির বক্তুহার সমূহ অংশ ফ্যারাডে বুঝতে পারতেন না। 
তাই অনেক সময় অন্ুবিধার সম্মুখীন ভতেন । কখনও বক্ততাগুলি 
বসে বসে কাগজে “নোট? করতেন এবং ঘরে বসে সান্ারত ধরে 
চিন্তা করতেন অধব। ছোট ছে।ট পরীক্ষা করে দেখতেন। কিন্তু 
ভাতেও বিশেষ স্ুবিধ। হতো! না । তথাপি নিরুৎসাহ হতেন না! 
ফ্যাান্ড। দ্বিগুণ আগ্রহে চিন্তা করতে আরম্ভ করতেন ডেভির 
বক্ততামালা । 

শেষে অজানাকে জানার কৌতুহল ফ্যারাডেকে ছুঃসাহসী করে 
তুলল। একদিন ডেভিকে সরালরি চিঠি লিখে বদলেন কতকগুলি 
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পরাক্ষার ফল তাকে বুঝিযে দেওয়ার জন্য । চিঠি পেয়ে অবাক 
হলেন ডেভি। নদ! ব্যস্ত থাক! সত্বেও এক সাধারণ দপ্তুরীর 
কোতুহল চরিতাথ করার জন্য একদিন তাকে ডেকে পাঠালেন । 
হাতে যেন ন্বর্গ পেলেন ক্যারাডে | নিদিষ্ট দিনে সকালে উঠে 
একরকম হাওয়ায় ভর কৰে ছুটে গেলেন ডেভির কাছে। 

ডেভি এবং ফ্যারাডের সেদিনের সেই সাক্ষাৎকার বিজ্ঞানের 
ইতিহাসে একটি গুকন্বপূর্ণ ঘটনা । স্বপ্পশিক্ষিত সেই দপ্তরীর 
প্রতিষ্ভার পরিচয় পেবে অবাক হলেন ডেভি। জ্কানের যেন এক 
মহাসমুদ্র দেখলেন তিনি । ফ্যারাডের “কৌতূহল চরিতার্থ করতে 
গ্রহণ করলেন তাকে নিজের সহকারীবপে । যেন মণিকাঞ্চন যুক্ত 
হলে। একই সঙ্গে | 

ডেভি কারাডের প্রতিভা বিকাশের সব রকমের বাবস্থা! 
করুলেন। অবসর সময়ে নিজে শিক্ষাদান করতেন, কোন কিছু 
গবেষণ। করতে গেলে পাশে ব্বাখতেন ফারাডেফে | এমনকি 
বিদেশে বক্ততা প্রদানের জন্য গমন করলেও সঙ্গী করতেন 
ফ্যারাডেকে । গুকদেবের একান্তিক প্রচেষ্টায় একদিন ফ্যাক্নাডে 
প্রতিষ্ঠিত হলেন বিজ্ঞানীৰপে। যদিও সে সুযোগ আসতে অনেক 
দেরি হয়েছিল । 

প্রথমদিকে ফ্যারাডে ডেভির সঙ্গেই বুলায়ন বিচ্ছান সমন্ধে 
গবেষণা করতেন । ১৮১৬ শ্রীষ্টাব্দ খেকে ডেভির উৎসাহ তিনি 
স্বাধীনভাবে গবেষণা শুক করেন । 

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী উরস্টেড চুম্বকের উপর তড়িৎ- 
প্রবাহের ক্রিয়া ব্যাখ্যা! করায় ফ্যারাডে তড়িৎ চুম্বক সম্বন্ধে গব্ষণায় 
আগ্রহী হয়ে ওঠেন । ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই তিনি এ বিষয়ে আর্ত 
করেন গবেষণা | ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ডেভির মৃত্যুর প্রায় তিন বছর পরে 
তিনি আবিষ্কার করেন তড়িৎ চৌম্বক জাবেশের নিয়মগুলি । তিনি 
প্রমাণ করেন, একটি চুম্বক বা তড়িদ্বাহী বর্তনীর সাহায্যে অন্ত 
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একটি সংহত বর্তনীতে ক্ষণস্থায়ী ভড়িচ্চালক বল স্ষি কর। যায়। 
প্রকৃতপক্ষে এই আবিষ্ষারই ফ্যারাডেকে দিয়েছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
বিজ্ঞানীর সম্মান। তার এই আবিফার তড়িদ্বিজ্ঞানে এনেছে সুদৃর- 
প্রসারী পরিবর্তন | সম্ভব হযেছে জেনারেটার, ট্রান্সফরমার প্রভৃতি 
প্রয়োজনীয় তড়িৎ বন্ত্রের উদ্ভাবন । 

ফ্যারাডের প্রতি প্রথম সম্মান প্রদর্শন করেছিল লগুনের রয়েল 
সে।লাইটি। এই প্রথম পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক বিজ্ঞান সংস্থার 
“লেকচারার? হিসাবে নিধুক্ত হযেছিলেন কলেজ বা খিশ্ববিদ্ভালয়ের 
ডিগ্রি বঙ্জি এক বাক্তি। পূথিবীতে এমন নজির খুব কমই আছে। 

ফ্যারাডের আবিষ্ষ। রেপ সং্য। প্রচর | ভাপ [দিতীয় উল্লেখযোগা 
আবিষ্ষারটি ৩রলের তডিৎ বিশ্রেষণের নিবমাবলী। “তডিৎ চৌম্বক 
আবেশের নিয়মাবলীগ"' মতঙ৩ এই শিষমগুলিও বিচ্ছতনশ অতিশয় 
&কণ্ধ)্ণ। পূর্বের আব্ারটি যেমন বিজ্ঞনের একটি নতুন দিকের 
ালোকপ। 5 করেছিল ০৪মনই পরবধতণ আবিষ্ব'প্লটি থকে স্ুত্রপাত 
হয়েছে তডিৎ রুসাঁযণবিদ্যা ন।মক রূসাষশের আর একটি শাখার 
পর গবেষণা । 

ফ্যারাছের অন্তান্তা আবার গ্ুলর মধে। আহে “ফ্যারাডে 
এফেকী” নামে পরিচিত আলোকের পরিবততন, ক্লোগ্সিন গাাসকে 
তরলে বপান্তরকরণ এবং বেনজিন নামক কাবন ও হাইড্রোজেনের 
একটি যৌগিক পদাথ। উপরোক্ত তিনটি আবক্ষারই উত্তরকালে 
বিজ্ঞানকে এশে দিষেছে বহু নতুন নতুন প্রতিশগতি। বিশেষত: 
“চৌম্বক ক্ষেত্রে আলোকের পরিবর্তন” এই পরাক্ষার ফলাফল থেকেই 
কাক্ক ম্যাক্সওয়েল বেতার তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সমর্থ 
হযেছিলেন । 

ফ্যাব্বাভে অতি সাধারণ অবস্থা থেকে নিজ অধ্যবসাধষের বলে 
সম্মানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন । তিনি 
ছিলেন অত্যন্ত সর্প, উদার, নিরহঙ্কারী, ধর্মভাবাপন্ন এক খষি প্রতিম 
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ব্ক্তি। অনাড়ম্বর জীবনই তিনি ভালবাসতেন । অর্থ এবং সম্মানের 
প্রতি তার লোভ কোনদিনই ছিল না । কথিত আছে, সরকার প্রদত্ত 
“ন। ইট" উপাধিও তিনি প্রত্য।খ্যান করেছিলেন । 

আত্মমর্ধাদ1া বোধ ছিল তার অত্যন্ত প্রখর | বুদ্ধ বয়সে তিনি 
ভয়ানক আধিক ঝষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু পেনসন গ্রনণণ 
করতে আদে সম্মত হতে পারেননি । শেষে যখন খুবই অভাবের 
মধ্যে পড়েন তখন বন্ধুধাদ্ধবের অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে এবং তৎকালীন 
ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রী রবাট পীলের আগ্রহাতিশব্যে অতি সামান্য অর্থ 
গ্রভণ করেছিলেন। অথচ তারই অবিঞ্ষারের ভিত্তিতে তখন ইংলগু 
পাজন করছিল কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা । 

ফ্য।রাডে সধযুগের 'এব সবকালের বিজ্ঞানীদের 'আদশস্থল । 
শিশুদের অত্যন্ত ভালবাসতেন তিশি। বুড়ো বয়সেও ব্লান্তায় ছেলেদের 
সঙ্গে খেলাষ মেতে উঠতেন। নিজের কোন সন্তানসস্ততি ছিল না । 
কাছে রাখতেন একটি হ্রাতুষ্পুত্রীকে ) অবসক সময়ে তার সঙ্গে খেল! 
করুতেন। কখনও বই পড়ে শোনাতেন, আবার কখনও চিঁড্রয়।- 
খানায় গিয়ে বাদরের বাদরামি দেখে উভয়ে হাততালি দিয়ে 
নাচতেন। 

.৮৬৭ শ্রীষ্টাবকে॥ ২৫শে আগষ্ট এই মহান বিজ্ঞানীর 
জীবনাবসান হয়। ফ্যারাডের শেষ ইচ্ছা ছিল, তাকে যেন সম্পুখ 
অনাভম্বর পারবেশে সমাধিস্থ করা হয় এবং একমাত্র মাত্মীয়ন্ব অন 
ব্যতীত কেউ যেন উপস্থিত না থাকেন । তার শেষ ইচ্ছার বিরোধিতা! 
করেননি কেউ । তবে বনু গ্রণমুগ্ধ বিশিষ্ট বাতি দূরে গাছের 
আড়ালে থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ফগব্নাডের শেষকৃতা | 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর তার; বেরিয়ে এসেছিলেন গাছের 
আড়াল থেকে এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন তাদের একান্ত প্রিয় 
বিজ্ঞানীর প্রতি । 

ফ্যারাডের জন্মশতবাধিকীতে লগ্ডনের এলবার্ট হলে এক বিরাট 
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বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা "হয়েছিল। সবার পুরোভাগে অত্যান্ত 
বত্বের সঙ্গে রক্ষিত হয়েছিল ফ্যারাভের সেই করেক পাক তামার 
তার জ্ডান একটি সলিনয়েডের কুগুলী, একটি চুম্বক এব" কতকগুলি 
লোহার টকরে'। বল! বাহুলা, দেশবিদেশের জ্ঞানীগুনীদেব দৃষ্টি 
আকষণ করেছিল এ সব এল বন্ত্রপাতিগুলিই। 

বিজ্ঞানীদের আদ ছিলেন মহেঁকেল ফ্যারাডে ওধাবসার 
থাকলে মানুষ যে কত বড ইত পাবে "দার একমাত্র উদাহরণ 
তিশিই । স্কুল কলেজে শিক্ষালা'ভ না করে কেবল ঘরে বসে বই 
পড়ে পড়ে এব ডভির বঞ্তা শুনেই তিশি জ্ঞান শাতবরুণ 
করেছিলেন_$ঠিক যেন একলবোর সাধনা, 

তামাদের ছেলেমেযেরা। যারা বিজ্ঞানের বই পডতে শালবাসে 
ন1 এব, বিজ্ঞানের পরিভাষা লে দেখলে আতকে ওঠে তা'। যেন 
একবার স্মরণ করে উনবিংশ শতাব্দার সেই মহাশ াক্ডশনী 
মাইকেল ফাণরাডেকে । 


ল্ঞামুয়েল মোস 


[ জন্ম- ১৭৯১ থ্বাগখ, মুও।--১৮৭২ হ্বীষ্টাব্ধ | ] 


টেলিগ্রাফের আবিষর্তীৰপে জগতে অমর হযে আছেন 
স্ামুষেল মোপ। অথচ চিত্রকর হিসাবে জীবন আস্ত কবেছিলেন 
তিনি। খাতিলাভও করেছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী হিসাবে । কথিত 
আছে, লণ্তনের একটি বড প্রতিষ্ঠান তাকে সম্বধিত করেছিল ব্বর্ণপদক 
দান করে। কিন্তু হঠাৎ তার মনোভাব পরিবর্তিত হয় । তিনি তারের 
মাধামে একস্থান থেকে অন্থস্থ।নে সঙ্কেত প্রেরণের জন্য তৎপর হয়ে 
উঠেন। অবশেষে কৃতকার্য হয়ে অক্ষয় কীতি স্থাপন করেন মোগ। 


৬ৎ 


১৭৯১ খ্রীষ্টাব্ের ২৭শে এপ্রিল ম্যাসাটুসেটসের চাল সটাউন 
নামক একটি স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন স্যামুয়েল মো । ১৮১০ 
গ্ীষ্টাব্দে ইয়েল কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর তিনি চিত্রতরের 
কাজ বেছে নেন। করিত আছে, প্রখ্যাত শিল্পীদের অঙ্কিত [চত্র 
সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ইউরোপে এবং বিভিন্ন 
বাছুঘরগুলি থেকে লাভ করেন প্রভূত অভিজ্ঞতা । প্রা চার বছর 
ধরে ইউরোপের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে শেষে গ্ত্যাবর্তন *রেন 
স্বদেশে । 

দেশে ফেরার পথে জাহাজেই আলাপ হষ একজন চিকিৎসকের 
সঙ্গে। চিকিৎসক কিন্তু চিকিৎসা অপেক্ষ। গবেষণা করতেই 
ভালবাসতেন | বিশেষ করে চুদ্ধক ও তড়িৎ সম্বন্ধে তার ছিল ভম্াশক 
আগ্রহ । তাই হাতের কাছে সবসমর মজুত থাকতো চুম্ব$ ও 
বিহ্যতের ঘন্্পাতি । চিকিৎসক সেই জাহাজেই মোর্সকে কতক গু'ল 
পরীক্ষা করে দেখিয়েছিলেন এবং বিদ্যুৎ ও তারের মাধামে সঙ্কেত 
প্রেরণের কথা আলোচনা করেছিলেন । ফলে মোসের জীবনের 
গতি সম্পূর্ণরূপে পর্িবতিত হয়ে যারু। 

কেউ কেউ আবার মনে করেন, মোপের যেমন ছিল শিল্পীমন 
তেমনই ছিল বৈজ্ঞানিক প্রতিভ1 | মে সময় পৃথিবীর প্রায় সব 
দেশের বিজ্ঞানীর! বিহ্যুৎ ও চুম্বকের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিলেন । 
শিল্পী স্তামুয়েল মোর্ও তাদের ব্যতিক্রম ছিলেন না । ছবি আকার 
ফাকে ফাকে তিনি বন্ত্পাতি নিয়ে কাজ করতেন। পরিশেষে 
তারের মাধামে সঙ্কেত প্রেরণের জন্য এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠেন 
যে ছবি আকতে আর স্থযোগ পাননি । 

নিজের চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপ দিতে মোর্সকে দীর্ঘকাল কঠোর 
পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এই সময় তাকে বরণ করতে হয়েছিল 
কঠোর দারিত্র্যকে । তবুও পরাজয় স্বীকার করেননি তিনি। শোন! 
যায়, অর্থাভাবে শেষের দিকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও কিনতে 


৬৩ 


পারতেন না। নিজ হাতেই তাকে তৈরি করে নিতে হতো বাস্তবিক 
সরজাম। 

সুদীর্ঘ চার বছর কাল আক্রান্ত পরিশ্রমের পর সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করেন স্তামুয়েলে মোর্স। জগৎ জানতে পারল, নিউইয়র্ক 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদশীর্ষ থেকে ৬** গজ দূরে তারের মাধ্যমে 
সঙ্কেত প্রেরণ করতে সমর্থ হয়েছেন তিনি | সবাই বিস্ময়ে হতবাক 
হয়ে গেল সেদিন । 

কিন্তু মোর্সের গব্ষেণ এখানে থেমে গেল না। তিনি চাইলেন 
আরও দৃরে_-বহু দূরে সঙ্কেত প্রেরণ করতে । শেষে আবিষ্ষার 
করলেন “রিলে” পদ্ধতি । এবার দূরে সক্ষেত প্রেরণের আর কোন 
অস্থুবিধা রইল ন। | 

আনন্দিত মোর্ঁ সরুকারেন্প কাছে আবেদন রাখলেন, কিছু অর্থ 
সাহায্য করলে তিনি ওয়াশিংটন থেকে বাণ্টিমোর পর্যন্ত তারের 
মাধ্যমে সঙ্কেত প্রেরণ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে খবরের আদান 
প্রদান করতে পারেন । তার এই শুভ ইচ্ছাকে স্বাগত জানালেন 
সরকার । মোর্স লাভ করলেন প্রচুর সাহায্য । অবশেষে ওয়াশিংটন 
থেকে বাণ্টিমোর পর্ষস্ত লাইন টেনে নিয়ে স্যামুয়েল মো খবরের 
সন্কেত প্রেরণ করলেন। পৃথিবীতে সেই প্রথম প্রবতিত হলে! 
টেলিগ্রাক। এ দিনই মনুষ বধ করল দৃরত্রকে । মানবসভ্যতার 
ইতিহাসে সংযোজিত হলে! একটি নতুন অধ্যায় । সারা পৃথিবীতে 
ছড়িয়ে পড়ল স্যামুয়েল মোসের নাম। 

১৮৭২ শ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল এই মহান বিজ্ঞানী ও চিত্রকরের 
জীবন[বসান হয়েছে । কিন্তু মানবসভ্যতার ইতিহাসে ব্বর্ণাক্ষবে 
লেখা আছে তার অবদান । 


৪ 


স্যার চাল হইটস্টোন 


| জন্ম ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ, মুত্যু _-১৮৭৫ ্রীষ্টাবড। | 


১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংলগ্ডের গ্রসেস্টারে 
জন্মগ্রহণ করেন চার্লস ভইটস্টোন। তার 1পঙা1 ছিলেন নামকর। 
এক সঙ্গীতক্গষ এবং সঙ্গাতের বন্বপাতি শিমাতা। শিক্ষালভের 
পর হুইটস্টোন পিতার নকট এ বিদ্য। আয়ত্ত করেন এবং যন্ত্রপাতি 
নির্মাণকে পেশ। হিসাবে গ্রহণ করেন । 

একুশ বছর বয়সের সময গ্ুইটস্টোন হয় উঠেন দক্ষ কারিগর 
ও সঙ্গীত শিলী। যন্ত্রপাতি বিক্রযের জন্য কাক।র সঙ্গে এলেন লগ্ডন 
শহরে। কিন্তু ঘরে ফিরে গেলেন না ভুইটস্টোন । লগ্তন শহরেই 
বসবাস করে যন্ত্রপাতি নির্সাণ আরন্ত করলেন । কাজের ফাঁকে 
ফাকে চল৩ শব্দ-বিজ্ঞান সম্পরকে গবেষণ। | মাত্র কক্েক মাস পরে 
তান লগুন বিশ্ববিষ্ঠালয়ে দাখিল করেন 'ণকটি গবেষণাপত্র | 
তাছ।ড। জনঘমক্ষে কয়েকশ সুন্দর সুন্দর পরীক্ষাও প্রদর্শন 
করেছিলেন । সেই সব পপাক্গার মাধামে তিশি সম্থ হযেছিলেন, 
শবাঙওবুজ,ক এ ঘর থেকে অন্ত ঘরে প্রবণ করতে । 

হুইটস্টোনের মূল্যবান পরীক্ষাগুলি তৎকালীন ইজগ্ডের 
নামকরা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকযণ করে এবং তিনি বিশিষ্ট 
শবাবিজ্ঞানী ঠিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ৩খন তার প্রতিভা 
মুগ্ধ হয়ে লপ্ডানগপ কিংস কলেজ ১৮৩৪ গ্াষ্টাব্ধে তাকে আমন্ত্রণ জানায় 
অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের জন্য | ভুইটস্টোন সে আমন্ত্রণ 
প্রত্যাখ্যান করলেন শা । বএপাতি নির্মাণের কাজ পরিত্যাগ করে 
অধ্যাপন। ও গবেধণায় মেতে উঠলেন। 
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হুইটস্টোনের একটি বড অবদান, তিনিই সর্বপ্রথম তারের 
মাধ্যমে কতকগুলি সঙ্কেত একস্থান থেকে অন্থস্থানে প্রেরণ করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন । প্রকৃতপক্ষে তারুই পর্ীক্ষাকে ভিত্তি কনে 
টেলিগ্রামের সুচনা হয়েছিল এবং বনু বিজ্ঞানীকে পরীক্ষাটি 
অনুপ্রাণিত করেছিল । 

হুইটস্টোন অনেকগুলি যন্ত্রের উদ্ভাবক । সাধারণ মানের রোধ 
পরিমাপের নীতি তিনিই প্রথম উদ্ভাবন করেন, নীতিটি তড়িৎ 
বিজ্ঞানে ছুইটস্টোনের নীতি নামে পরিচিত। তার এ নীতিটিকে 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে পরের দিকে আবিষ্কৃত হয়েছে 
মিটার ত্রিজ এবং পোষ্টঅফিস বক্স। রিওস্ট্াট নামক যন্ত্রটিও 
হুইটস্টোনের আবিষ্কার । তাছাড়াও বনু মুল্যবান বন্ত্রপাতি তার 
নামকে বহন করে আসছে । ১৮৭৫ খ্রীষ্টাকের ১৯শে অক্টোবর 
পারিসে হুইটস্টোন পরলোক গমন করেছেন । 


হেরমান গুণথের শ্রাধমান 


[ জন্ম--১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্া-_১৮৭৭ শ্রীষ্টাব্দ | | 


বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন হেরমান গুণথের গ্রাসমান | 
তবে প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ হিসাবে তিনি অধিক পরিচিত। তাছাড়! 
তার মত ভাষাতাত্বিক পণ্ডিতও পৃথিবীতে খুব কম জন্মগ্রহণ 
করেছেন । বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্র 
তার দান অপরিসীম । ভারতবাসীণ্ £ কারণে চিরকাল শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্মরণ করবে গ্রাসমানের নাম । 
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১৮০৯ শ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল বাল্টিক সাগরের উপ্কৃলে 
স্টেটিন নামক একটি ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন হেরমান গ্রাসমান। 
তার পিত। ছিলেন গণিতের একজন নামকরা অধ্যাপক এবং 
প্রথাত গণিতবিদ। পুত্রকে তাই অতি ছোটবেলা থেকেই 
গণিতে শিক্ষাদান করেছিলেন । তারই চেষ্ট।য় গ্রাসমান অতি অল্প 
বয়সে উচ্চতর গণিতে যথেষ্ট বুুৎপত্তি লাভ করে ছলেন। 

ব্্ালয়ের পাঠ শেষে গ্রাসমান অধ্যরন করেন বালিন 'বশ্ব” 
বিদ্যালয়ে । মাত্র আঠার বছর যখন তার বয়স, সেই সময় বালিন 
পিশ্ববিগ্ালয়ের গণিতের ভিন বছবের পাঠনক্রম সমাপ্ত করে কিরে 
(আসেন স্টেটিনে। তারপর আরম্ত করেন গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি 
প্রাচীন ভাষাগুলি শিল্প। | 'প্রার চার বছরু কাল তিনি বিশেষশাবে 
ব্যাপত ছিলেন এই কাজে । পরিশেষে প্রাচীন ভাষাগুলিতে 
ব্যুৎপ্ক্ত লাভ করে একটি 'বগ্ভালরে গ্রীক, লাতিন ও গণিতের 
শিক্ষক হিসাবে কার্ষভার গ্রহণ করেন। কিছুকাল বিদ্যালয়ে কাজ 
করার পর তিন বালিন ইণ্তাস্টিয়াল স্কুলে যোগদান করেন। কিন্তু 
এখানেও তিনি বেশিদিন কাজ করেননি । অল্পদিন পরে বালিনের 
প্রসিদ্ধ ওটে। স্কুলে গণিতের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং 
জীবনের বেশিরভাগ সময় বাস কছুরন এইখানেই । 

গ্রানমান উনবিংশ শতাব্দীর একজন নামকরা গণিতজ্ঞ । গণিত 
সন্বন্কে তার গবেষণাগ্চলি অবশ্য তিনি ইচ্ছা করেই জীবদ্দশায় প্রচার 
কবেননি। মৃত্যুর পর তার সমূহ গবেষণামূলক প্রবন্ধ একখানি 
পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয় এবং সর্বত্র সমাদর লাভ করে। 
গ্রাসমানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তিনি বিন্দু, রেখা ও তলের বিশ্লেষণে 
ক্যালকুলাম প্রয়োগের স্ুত্রপাত করেন! বকীজগণিতের উপরও 
আছে তার অসামান্য দাশ । গ্রাসমানের অবদানকে স্মরণ করে 
অনেকে স্তীকে আধুনিক বীজগনিতের অন্যতম প্রবর্তকরূপে 
স্বীকার করে থাকেন। গ্রাসমানের আর একটি বৈশিষ্ট, তার 
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গাবেষণাবলীকে ভিত্তি করে পরবতাঁকালে আবিষ্কৃত হয়েছে “ভেক্টর 
বিশ্লেষণ? | 

ভাষাতত্বেও গ্রাসমানের দান বড় কম নয়। যে সমস্ত বিদেশী 
ভারতকে ভালবেসেছিলেন এবং ভারতীয় ভাষা চর্চা করেছিলেন 
গ্রাসমান তাদের অন্যতম 1 ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভাষাতত্ব সম্বন্ধে 
একটি সুত্র উদ্ভাবন করেছিলেন । সেই ত্রত্রানুসারে সংস্কত ভাষার 
উৎপত্তির বিজ্ঞানসম্মত কারণ ব্বাখ্য। করেছিলেন তিনি । শ্ুত্রটি 
আজও “গ্রাসমান ল” নামে ভাষাতত্বে প্রসিদ্ধি লাভ করে আছে। 

গ্রাসমান ভারতীয় বেদ বেদাস্ত সম্বন্ধেও দীর্ঘকাল গবেষণা 
করেছিলেন । তিনি খগবেদের অনুবাদ প্রকাশ করে ভারতবাসী 
মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন । “ভেবটের বুখৎস্থম খগবেদ? 
বা খগবেদের অভিধান রচনাও তার জীবনের একটি স্মরণীর কীন্তি | 

১৮৭৭ শ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর এই প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত ও 
গণিতজ্ঞ পরলোক গমন করেছেন । তার মৃহ্যতে ভারত হারিয়েছে 
তার এক অকৃত্রিম বন্ধুকে । 


চালস ডারউইন 
[ জন্ম--১৮০৯ গ্রীষ্টাব্, মৃত্যু-_১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ ৷ ] 
জীববিজ্ঞানে প্রসিদ্ধ অভিব্যক্তিবাদের প্রবর্তক রূপে চালল 
ডারউইন অমর হয়ে আছেন । তার মতবাদ জীবনের রহস্ত বিশ্লেষণ 
করতে এবং স্থষ্টির মূল নিয়মকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় অস্তভুক্ত করতে 
সাহাব্য করেছে । তাই জীববিজ্ঞানে একটি বড় স্থান অধিকার করে 
আছেন ডারউইন । জীব বিজ্ঞানীদের মতে ডারউইন সর্বপ্রথম 
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উপলব্ধি করেন, উদ্ভিদ ও প্রাণীর দৈহিক পরিবর্তন পরিবেশের সঙ্গে 
তাদের প্রতিক্রিয়ার কল। তিনিই প্রথম অসংখ্য উদ্াহরণের মাধ্যমে 
অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া বর্ণনা করেন এবং বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত 
তোর উপর ভিত্তি করে “প্রাকৃতিক নির্বাচন” নামক স্মত্রটি নির্বাচন 
করেন | জীববিজ্ঞানে তাই গুরুস্থানীয় চাল'স ডারউইন | 

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলগ্ডে জন্মগ্রহণ করেন ডারউইন | বাল্যকাল 
থেকে তিনি ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক। বিশ্বপ্রকৃতির রূপরাশি 
দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যেতেন বালক ভারউইন। বুঝিব! 
আমাদের চারপাশের জীব ও উদ্ভিদর1 তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল! 
সেই তকণ মনেই উদিত হয়েছিল জিজ্ঞাসা) এরা এসেছে 
কোথা থেকে আবার যায়ই বা কোথায়? এদের কী কোন অস্তিত্ব 
থাকে ন! পরথিবীতে ? 

চালন ডারউইনের পিতামহ এরসমাস ডারউইনও ছিলেন 
বিখ্যাত নিসর্গবিদ্‌, বিজ্ঞানী ও লেখক! হয়ত পিতামহেন্ন প্রভাবও 
পড়েছিল বালকের উপর। বিশ্বজগৎ ঘুরে দেখার পরিকল্পনাও 
জেগেছিল তাগ বাল্য বয়সে। 

ভাবুক ও নিসর্গপ্রমিক হওয়া সত্বেও ডারউইন বরাবরই লেখা- 
পড়াম্ম ছিলেন ভাল | স্কুল-কলেজের পরীক্ষাগুলিতেও রেখেছিলেন 
কৃতিত্বের ম্বাক্ষর। একটু বরন হতেই প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ 
তার আরও বেড়ে যায়। অনুসন্ধিৎস্থ হরে ওঠেন ্হটিরহস্ত 
সম্পর্কে। যেখানে সেখানে ছুটতেন। বিভিন্ন স্থানের জীবজস্ত 
এবং গাছপাল। সম্বন্ধে চিন্তাও করতেন । পরিশেষে পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশ পর্যটনের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হযে ওঠেন । 

একটা স্থুযোগও এসে গেল ডারউইনের জীবনে | সেই সময় 
এইচ. এম. এস. বিগল নামে একটি ভ্রাম্যমাণ জাহাজের জন্য 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে একজন নিমর্গবিদের। ভাব্রউইন সংবাদটি 
শ্রবণ করেই হ্ৃষ্টমনে ছুটে গেলেন জাহাজেন ক্যাপ্টেনের কাছে। 
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কাপ্টেন সন্তষ্ট হয়ে তাকে নিধুক্ত করলেন নিপর্গবদ হিসাবে ।! তবে 
এই পদটি ছিল অবৈতনিক | পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের গাছপালা ও 
জীবজন্ত দর্শনের জন্য ডারউইন এত বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন 
যে ' অবৈতনিক পরদেও আপত্তি করেননি । 

বিগল জাহাজটি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলগু থেকে আমেরিকার 
দিকে যাত্রা করে| ন্ুদীথ ছ'বছর কাল জাহাঞ্গটি পরিভ্রমণ করেছিল 
দক্ষিণ আমেব্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং “গাল। পাগস” প্রভৃতি নান। 
আগ্নেরগিরি সঙ্জাত দ্বীপপুঞ্জে । এই ছাবছর পরিভ্রমণের পর 
ডারউইন 'এক ছুল্ভ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের 
পর তিশি এবার আরম্ত করেন গবেষণা । সে গবেষণা অব্যাহত 
ছিল নদী বিশ বছর ধরে। তাছাড়া এ সময়ে বনু পুস্তকও পাঠ 
করেছিলেন ডারউইন এখং যখন তখন বুটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে 
পরীক্ষা করতেন জীবাশ্ম গুলিকে | 

এবশেষে ডারউইনের দীর্ঘদিনের সাধন! প্রকাশি৬ হয় 
অভিব্যাক্তবাদ বা থিওরি অফ ইভলিউশন নামক কয়েকটি মতবাদের 
আক!রে ! তার মতবাদ অনুযায়ী পুধিবীর প্রতিটি স্থানের প্রাণী 
কিংবা ট্রদ্চিদ অভিযোজনের ফলে স্থানোপযোগী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী 
হয়। দ্বিতীয়তঃ জীবজগতে বংশবৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি হলেও 
জীবের মোট সংখ্য। প্রায় স্থিতিশীল । তৃতীরতঃ পৃথিবীতে বেঁচে 
থাকার জন্য প্রতিটি প্রাণী ও উদ্ভিদকে খান্য ও বাসম্থানের জন্য 
প্রতিকূল পরিবেশে নিয়ত সংগ্রাম করতে হয়। এই সংগ্রামে যার! 
যোগা তারাই কেবল টিকে থাকে, এবং অবশিষ্টেরা চিরতরে বিলুপ্ত 
হয়ে যায়। চতুর্থতঃ প্রতিকূল পরিবেশে যারা টিকে থাকে, 
পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য তাদের অভিযোজনের ফলে 
উৎপন্ন হয় নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য এবং এ বৈশিষ্ট্যগুলি বংশ- 
পরম্পরায় সঞ্চারিত হয় । অভিযোজন ক্ষমতার গুণ বা দোষের 
উপর প্রঙ্জাতির অস্তিত্ব ও অবলুণ্তি নির্ভর করে । 


৭০ 


উপরের মতবাদগুলি ডারউইন এবং ওয়ালেস নামে আর 
একজন নিসর্গবিদি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যুগ্মভাবে প্রকাশ করেছিলেন। 
পরে এ মতবাদগুলির ব্যাখ্য৷ ডারউইন নিজেই পুস্তকের আকারে 
প্রকাশ করেন । 

মতবাদগুলি প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ইউরোপে প্রচণ্ড 
বাদপ্রতিবাদের স্থ্টি হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে বু সমালোচনার 
পর বিজ্ঞানীর! গ্রহণ করেন ডারউইনের মতবাদ । বর্তমানে সেই 
মতবাদগুলিকে কিছুটা পরিবর্তন এবং সংশোধন করে নব্য ডারউইন 
মতবাদ নামে গ্রহণ করেছে বিজ্ঞান | 

ডারউইনের জীবশের “বশিন্র ভাগ সময় অতিবাহিত হথেছে 
পঠনপাঠন, মনন ও গবেষণায়। বড় দার্শনিক হিসাবেও 
ডারউইনের সুখ্যাতি আছে; 'অভিবাক্তিবাদ প্রকাশের পর থেকে 
তিনি "অনেকগুলি পুস্তক রচন! করে গেছেন । পুস্তকগ্চালর মধ্যে 
“দি তরিজিন অফ 'স্পসিজ", “ফার্টিলাইজেশন অক অকিডস”) 
£ভেরিয়েশন অফ প্লান্টস আাণ্ড আানিমালস আফটার ভোমেস্টি- 
কেশন”, "ডসেন্ট অফ ম্যান”, “ফমেশন অফ ভেজিটেবল মোল্ড থ 
দি আকশন অফ ওরশ্ল” প্রভৃতি প্রসিদ্ধ । তার প্রতিটি পুস্তকই 
বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের অত্যন্ত প্রিয় | 

ডারউইন বাক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত সবূল? নম্র ও দার । 
আজীবন তিনি কেবল গবেষণ। করে গেছেন। জীবে প্রেম ছিল 
তার চরিত্রর একটি মহান বৈশিষ্ট্য । ১৮৮২ শ্বীষ্ঠাব্দে এই মহান 
নিসর্গবিদ ও দার্শনিক অমরধামে যাত্রা করেছেন । 
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হেনরি ভিকুর রেনে? 


[ জন্ম-_১৮১০ শ্রীষ্টান্, মৃত্যু--১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ 1 ] 


১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই ফ্রান্সে জন্মগ্রকূণ করেন হেনরি 
ভিক্টর ব্লেনোো। তিনি ছিলেন দরিদ্রের সম্ভান। ছেলেকে 
ভালভাবে শিক্ষাদান করার আধিক সঙ্গতি পিতার ছিল না । 
ছেলেবেলায় রেনোকে একটি বিগ্ভালয়ে প্রেরণ কর! অবশ্য হয়েছিল । 
কিন্তু বেশিদিন লেখাপড়ার স্রযোগ লাভ করতে পারেননি তিনি। 
একটু বয়স হতেই পড়াশোন। বন্ধ করে চাকরির অনুসন্ধানে বহির্গত 
হতে হয়। অবশেষে বনুকষ্টে যোগাড় করেন একটি ওষুধের 
দে।কানের কেরাণীর পদ | 

রেনোর কিন্ত লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ ছিল ভয়ানক । তিনি 
চাকরি পাওয়ার পর দিনের বেলায় দোকানের কাজকর্ম করতেন 
আর রাত্রিতে বিগ্ভাভ্যাস করতেন । তার অধ্যয়নের বিষয় ছিল 
রসায়ন এবং ওষুধ । 

কিছুকাল কাজ করান পর বৎসামান্য অর্থ সংগ্রহ করে রেনো 
প্যারিসে গমন করেন । সেখানে ভন্তি হন “একোল পলিটেকনিক 
স্কুলে 1 এই সমর তিনি অত্যন্ত অর্থাভাবে পড়েন। তবুও মনোবল 
ভেঙ্গে পড়েনি রেনেোোর । দ্বিগুণ উৎসাহে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা 
করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়াও চালিয়ে গেছেন। এমন 
অনেক দিন কেটেছে, যেদিন তার কপালে :এক কণাও খান 
জোটেনি । 

কঠোর পরিশ্রম কোনদিনই ব্যর্থ হয় না। তাই অর্থ সমস্তা 
রেনৌোকে বাধা দিতে পারেনি । বরং তার জীবনকে আরও মহত্তর 
করেছিল । একোল পলিটেকনিক থেকে তিনি একদিন কৃতিত্বের সঙ্গে 


শখ 


পাশ করে বেরিয়ে এলেন। তারপর ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লাভ করেন 
অধ্যাপকের পদ । 

রেনে? বাল্যকাল থেকেই ছিলেন উচ্চাকাজক্ষী। তার প্রতিভাও 
ছিল অদাধারণ। তাই অধ্যাপকের পদ লাভ করেও তপ্ত হতে 
পারলেন না| আরম্ত করলেন গবেষণা 1 প্রথম প্রথম তার 
গবেষণার বিষয় ছিল জৈব রসায়ন | এই বিষয়ে তার কিছু কিছু 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ কয়েকটি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ 
গুলির “মীলিকত্ব দখে বিস্মিত হন শ্ধীম গুলী এবং বেনোও খ্যাতি 
লাঙ্ করেন বিজ্ঞানী হিসাবে । 

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিশি একোল পলিটেকানক স্কুলে অধ্যাপক 
[হলাবে যোগদান করেন । এই সময় থেকে তিন তাপবিচ্ছান 
সন্থঙ্ধে আরস্ত করেন গবেষণ। । পদার্পবিদা।প এই বিভাগেই রেনো। 
পেখে গেছেন হার অনামানা অব্দান। বহু যণ্ধ ও ৩ধোর আবিক্ত। 
(১নি। ।সইগুলির মখে। প্রথতম মাম করতে হয বিশেষ এক 
ধর্সনের ক্যালার মিটার । এখশও ল্যাবরেটারিতে কঠিন পদার্থের 
আপেক্ষিক তাপ নির্ণয় করতে হলে রেনোর কা।লরি মিটারকে 
বাবহার করতে হয়। বাধুর শিশিরাষ্ক ও আপেক্ষিক আদ্রঙ। 
শিণয়ের জন্য যে হাইগ্রে'মিটারগুলি ব্যবহার কর। হয তাদের 
একটির আবিফত। রেনেো | হাহগ্রোমি হতে রেনোর হাইখ্রে। 
মিটারের গুকতই সবাধিক। গাছাডা জলীয় বাম্পের ঘনহ, গা।সের 
আপেক্ষিক তাপ প্রভৃতিও রেশে। মন্তের বারা নির্ণঘ করে গেছেন 
এবং এখনও অনেক ক্ষেত্রে তারই পদ্ধতিকে অগ্ুলরণ করা হয়। 
তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণ সম্বখ্ধেও রেনে। গবেষণ। 
করেছিলেন। এই বিষয়গুলিতেও তার আছে অসামান্য দান। 
একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তাপবিজ্ঞানের একটি বড় 
অংশের আবিষ্কারক বিজ্ঞানী বেনে? এবং তারই আবিষ্কারের ভিত্তিতে 
তাপবিজ্ঞান এত ক্রুত সম্প্রসারিত হতে পেরেছে । 
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শব্দ বিজ্ঞান সম্বন্ধেও রেনে! দীর্ঘকাল গবেষণা! করেছিলেন । 
তার গবেষণা শবের গতিবেগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বেষ্ট সাহায্য 
করেছে। বিজ্ঞানের অপরাপর শাখায়ও রেনেৌর কিছু কিছু 
অবদান আছে। 

১৮৭৮ শ্রীষ্টাব্দে এই মহান বিজ্ঞানীর জীবনাবসান হয়েছে। 

একমাত্র অধ্যবসায়ের বলে মানুষ যে কত বড় হতে পারে তার 
প্রমাণ হেনরি ভিকুর রেনে।। তিনি ছিলেন আত্মভোলা ও 
নিরহস্কারী | অনাড়ম্বর জীবনই তিনি ভালবালতেন | পরবতাঁকালে 
সম্মানের উচ্চশিখরে আরে।হণ করেও তার জীবনযাত্রার মান এতটুকু 
পরিবর্তন করেননি । দারিদ্রের মধ্যে তিনি বড় হয়েছিলেন এবং 
দারিদ্র্যই ছিল তার চির সহচর । 


গালোয়া এভারিস্ত 


| জন্ম--১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু--১৮৩২ শ্রীষ্টাব্‌ ৷ ] 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যতীত যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় বাক্তি 
বিজ্ঞানী হিসাবে বিশ্ববন্দিত সন্মান লাভ করেছেন তাদের মধ্যে 
গালোয়। এভারিস্ত অন্যতম | গালোর়া একদিকে যেমন শিক্ষালাভের 
স্থযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন অপরদিকে তেমনই ছ্গীবনটাও ছিল 
তার অত্যন্ত ঘাতপ্রতিঘাতগ্নয়। প্রাণ হারাতেও হয়েছে তাকে 
অতি অল্প বয়সে । তবুও উচ্চতর গণিত কোনদিন ভুলতে পারবে ন। 
গালোয়াকে | 

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্দে জন্মগ্রহণ করেন গালোয়া | অত্যন্ত অল্প 
বয়ন থেকেই তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন রাজনীতির সঙ্গে ৷ বিপ্লবী 
হিসাবেও তিনি বিরাগভাজন হয়েছিলেন অনেকের কাছে । তাই 
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চেষ্টা করেও উচ্চশিক্ষা লাভে অসমর্থ হন গালোরা। অবশেষে বন্ধ 
চেষ্টার তিনি ভণ্তি হয়েছিলেন “একোল নর্মাল স্কুলে" । নেখানেও 
তার মাচরণে ক্ষুব্ধ হন প্রতিষ্ঠানের কতৃপক্ষ । ফলে গালোয়াকে 
বিতাড়িত কর! হয» বিদ্যালয় থেকে । এর পরে তিনি বিদ্যালয়ে 
ভি হওয়ার কোন চেষ্টা করেননি । ঘরে বসে বসেই গণিতের চচ1 
আরভ্ত করেন । রাজনী“ত এবং বিপ্লবের পথ অবশ্য তিনি পরিহার 
করেননি কোনদিনই! যেন রাজনীতির একটা ভয়ম্কর নেশ! 
ছেলেবেল। থেকে তাকে পেয়ে বসেছিল । 

বিপ্লবী গালোর়। এভারিস্ত চাকরির সংস্থানও করতে পারেনান। 
শেষে এক ধনী ব্যক্তি তার পুত্রের জন্য গালোয়াকে নিষুক্ত করেন 
গৃহশিক্ষক হিসাবে । এ সামান্য রোজগারই ছিল তার জীবিকা 
নিবাঠের একমাত্র অবলম্বন । কিন্ত রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তাকে 
এই চাকরিও ছ'ড়তে হয়! পরিশেষে তিনি যোগদান করেন 
ফান্দের বিপ্লবী সমাজতন্থী দলে । ফলে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাকে 
কারাবরণ করতে হল। কিছুকাল কারাদণ্ড ভোগ করার পর 
মুক্তিলাভ করেন গালোরা । কিগ্তু দ্বিণ উৎসাহে পুনবার যোগদান 
করেন বিপ্লবী দলে । 

১৮৩৬২ খ্রীষ্টান । তখন তার বরল ছিল মাত্র একুশ বছর। 
জনৈক মহিল।র প্রেমকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হন ছন্দযুদ্ধে। কিন্তু 
প্রেমের সেই প্রতিদ্বন্বীতায় পরাজিত ও নিহত হলেন গালোয়। । 

গালোরা ছিলেন অত্যন্ত হুঃসাহসী এবং বীর বিপ্লবী । জীবনে 
ভয় কাকে বলে কোনদিনই জানতেন না। বিপ্লবী হিসাবেই 
জীবদ্দশায় পরিচিত হয়েছিলেন । কিন্তু আর একটি গুণ ছিল তার। 
সেটি তার গাণিতিক প্রতিভা । বিপ্লবের পথকে যেমন তিনি বেছে 
নিয়েছিলেন তেমনই গণিতের গবেষণার লাভ করতেন পরম তুপ্তি। 
তাই মাত্র একুশ বছৰ বয়সের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন 
গণিতের নানান তথ্য । সেগুলি লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন নিজের 
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ডায়েরীতে । কোন আবিষ্কার তিনি প্রকাশ করেননি তাক 
জীবদ্দশায় । তবে ছন্দযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পুধে তিনি তার গবেষণার 
কলাফলগুলি পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন এক অঞ্রঙগ 
বন্ধকে। গালোয়ার মৃত্যুবরণ সংবাদ শ্রবণ করার পর বন্ধুটি তার 
গব্ষণাগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন । 

প্রথম প্রথম গালোয়ার গব্ষেণামূলক প্রবন্ধ গুলি প্রকাশের কোন 
সুযোগ হয়নি । তার মৃত প্রায় চোদ্দ বছর পরে প্রকাশিত হয় 
সেগুলি । কথিত আছে, এই দীঘদিনের ব্যবধাশে কিছু কিছু প্রবন্ধ 
হারিয়েও গেছে চিরতরে | তবুও যা পাওযষা গেছে তাও বড় 
কম নয়। 

১৮৭৬ ্রাষ্টাব্দে যখন ধারাবাহিকভাবে গালোয়ার প্রবন্ধ গুলি 
প্রক্কাশত হয় খন বিশ্মষে মু হয়ে গোছিলেন বিজ্ঞাশীর। | সেই 
একে শতুন করে ভাবতে আন্ত করেন ভার স্বদেশবাসী। সবই 
ব্বীকীর করেন, গালোব।র গাণিতিক প্রতিভ| ছিল জলানাশ্ট এব, 
গাতলায়।র আব্ছিত ৩খাগু।ল গণ; ওর ক্ণ আগন্ত গুবহ তে । 
সিন এর ৬গগুল গব্ষেণার ব্যিয়ধস্্ও হয়েছিল আনেকের 
'৯াছে। 

গণিত পদের বিচাঙ্ষে গালোখা চিরন্রণায় ভয়ে আছেন 
সমীকরণের বীজওতব্ের আবিক্ষাপনক হিসাণে । গণিতে তার 
'আ[বিফারকে 'সরণীয় করার জন্য লসীম ফিল্ডকে গালোয়। ফিপ্ড” এবং 
সমীকরণের বীজের কপকে “গা লোষা সংযোগ” নামে অভিহিত কর। 
হয! 

মৃত্যুর চৌদদ বছরেরও বেশি সময় পরে গালোয়া তার প্রতিভার 
যথাযোগ্য সম্মান লাভ করেছেন। হুঃখ করেছেন বিজ্ঞানীরা, এমন 
এক প্রতিভাধরের অন্কুরে বিনাশ হয়েছে বলে। 
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রবার্ট উইলিয়ম বুনসেন 
[ জন্ম---১৮১২ খ্রীষ্টা্ষ, মৃত্যু--১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ । ] 


বসায়নাগানরে কাজ করতে গেলে প্রায়ই কোন না কোন 
জিনিসকে গরম করার প্রয়োজন হয় । রান্নার জন্ত উনান যেমন 
অপরিহার্ধ তেমনই অপরিহার্য বসাম়ন'গারে বুনসেন দীপ । এই 
দীপটিকে জালান হয় কোল গাসের দ্বারা । বুনসেন দীপের দর্ধপ্রধান 
বৈশিষ্টা। দীপনলের নিয়ভাগের ছিদ্রকে সম্পুর্ণ ব আংশিকভাবে খুলে 
বা বন্ধ করে দীপনলের ভেতর বায়ুর পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ কর] যার | 
ফলে অদীপ্ত ও দীপ্ত এই ছুই ধরণের শিখ! পাওয] যায় । 

এই দীপের আবিষ্র্তা রবাট উইলিয়ম বুনসেন নামে জনৈক 
জার্মান বিজ্ঞানী । উারই নামানুলারে দীপটির নাম হযেছে বুনসেন 
দীপ। 

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন রবাট বুমসেন | রূলায়ন 
বিজ্ঞ/নী হিসাবে খ্যাতি লাভ করলেও পদার্থবিষ্ঠায় তার অবদান কম 
গুরুত্বপূর্ণ নয় । তার আবিষ্কৃত বুনসেন বানারের এমন বৈশিষ্টা ষে। 
পৃথিবীর প্রত্যেকটি রসায়নাগারে জ্বালান হয় তারই বাতি । মৌলিক 
পদার্থগুলির সন্বন্ধেও তিনি দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন। সেই 
গবেষণান্ধ ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে “রুবিডিয়াম» ও “সেবিয়াম” নামক 
ছুটি মৌলিক পদার্থ। বর্ণালীবিগ্ভার ক্ষেত্রেও আছে তার মুল্যবান 
গবেষণা । ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেছেন তিনি । 
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জেমস প্রেসকট জুল 
[ জন্া-.১৮১৮ হ্রীষ্টাব মৃত'-+১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ । ] 


তাপ ও ভড়িংবিজ্ঞানে “জেমস (প্রসকট জুল? 'একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করে আছেন । বিশেষতঃ "তড়িৎ প্রবাহের ফলে যে তাপের 
উদ্ভব হয .সূই স্ক্রান্ত শ্বত্র প্রথম তারই আবিষ্কার ৷ স্মত্রটি 
প্রচার করেছিলেন ১৮৭১ খ্রীষ্টার্দে এবং তারই নামানুসারে তভিৎ 
বিজ্ঞানে সস হটি “জলের স্তর” নামে প্রদিদ্ধি লাভ করে আছে | 

১৮১৮ খ্রীষ্টব্দের ১৭শে ডিসেম্বর ইংলগ্ডের ম্যানচেষ্টারের কাছে 
সলফোড নামক একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করেন জল । তার পিত। 
ছিলেন স্ররা সার তৈবির ণকটি বড় কারখানার মালিক । বৈজ্ঞানিক 
গব্ষেণার প্রতি ছিল পিতার আগ্রহ । তাই পুত্রকে বি্ঞান 
শিক্ষ দাশের সবপ্রকার ব্যবস্থা করেছিলেন । “সক বাল্যক!লে 
জুল ষ্টার পিত। বহু পরীক্ষাশিরীক্ষার সঙ্গেও পরিচয় করিষে 
দিযে ছলেশ এব গৃহশিক্ষককপে নিযুক্ করেছিলেন ৬ৎকালান নাম- 
কর। বিচ্ঞানী জন ডালটনাক। বালক জুলও এইসন কারণে 
বিচ্ভ্বাপের প্রণ্ত অতান্ট আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং গবেষণার প্রত 
অ.গ্র১ গড়ে চঠে সেই হুলেবেল। থেকে। 

কৈশোরে জুল তদিৎবিভগশ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। 
কাঁথত মাছে, এই সময় ঠার উপর পড়েছিল ইংলগ্ডের তথ। বিশ্বের 
০শ্র৮ ৯িহাবজ্ঞানী ফ্যারাডের প্রভাব । ফ্যারাডের তখন স্তনাম 
পূথবীমঘ হার পরীক্ষাগচ।ল ভাবিয়ে তুলেছে বিচ্ছাণীদের | দেশে 
দেশে চলছে 'বহাং সাক্রাণ্চ গবেষণার নান। উদ্যোগ আয়োজন। 
জ্বলও বাঁদ পডলেন না । বিভিন্ন ধরশের যন্বপাতি সাজিয়ে বসে 
গেলেন গবেষণ।য়। 

জুলের উৈজ্ঞানিক প্রতিভাও ছিল অসাধারণ । তাই বার্থ হল শা 
'্ রগবেষণ।। অচিরে আবিষ্কার করলেন তার বিখ্যাত স্ুত্র। এই 
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সময় তিনি একটি ইলেক্টরোম্যাগনেটিক ইঞ্জিনের নক্সাও প্রস্তত 
করেন। তখনই তার মনে একটা প্রশ্ন আসে, ইঞ্জিনের দ্বার! যাস্ত্রিক 
শক্তি তাপশক্তিতে বপাস্তরিত হওয়ার সময় কতখানি কার্য করে ? 
এই কার্ষের পরিমাপের জন্য তিনি সচেষ্ট হলেন। 

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর 
কাল এ বিষয়ে গবেষণ। করেছিলেন জুল । বহু পরীক্ষানিনীক্ষার 
পর তিনি প্রকাশ করেন তাপ ও কাধের মধো সম্পর্ক। এই সম্পক 
নিণয় করেই তিনি তাপ|জ্ঞানে স্থায়ী কীতি স্থাপন করে গেছেন । 
ভার শব্দানকে স্বীকৃতি জ।নিষে তাপবিজ্ঞান তাব শামে একটি 
এক%ও প্রচলন করেছে । জুল প্রবতিত তাপ ও কাষের সম্বন্ধ 
নিয়বপ-- 

“এক একক তাপ উৎপন্ন করতে যে পরিমাণ কাধ করছে হয় 
তাকেই বল। হয তাপের যান্ত্রিক তৃল্যাঙ্ক বা জল তুল্যাঙ্ক” | 

জুল কিছু সম্খাক যন্ত্রপাতিরও আবিষ্বর্তী। তবে তিন সবাধিক 
প্রসিছি লাভ করে শাছেশ তাপ ও তডিখবজ্ঞানের ত্বত্রগুলি 
আবিষ্ষ'রের জন্য | তিনি প্রথম থেকেই ছিলেন স্ুব্বাস্থ্যের মধিকারী। 
কিন্তু অতাধিক পরিশ্রমের ফলে শেষের দিকে তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে 
পঙে ! ১৮৮০ খ্রী্টাকের ১১ই অক্টোবর তিনি পরলোক্ গমন করেন । 


হেলম্যান ভন হেলমোহৎস 


[ জন্ম_-১৮২১ আস্টান্। মুত) -১৮০৪ গ্রীষ্ান্ধ |) 


১৮১১ শ্রীষ্টাক্দের ৩১শে আগঞ্ট জার্মানীর পোটস্ঙমে জন্মগ্রহণ 
করেশ হেলমোহতৎদ। তার পিত! ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক । 
আধিক সঙ্গতি খুব ভাল ন। থাকলেও পুত্রের শিক্ষাদানের ব্যাপারে 
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ঘত্বের ক্রটি ছিল না পিতার । তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন 
পুত্রকে উচ্চশিক্ষা দানের জন্য | 

বাল্যকাল থেকে হেলমোহৎসের বিজ্ঞানের প্রতি ছিল প্রবল 
অনুরাগ । অতি ছোটবেলায় তিনি বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি অনুকরণে 
নতুন নতুন যন্ত্রপাতি নির্মাণ করতে পারতেন । অনেক সময় সেগুলি 
এত নিখুঁত হতো যে অনেকে বিশ্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতেন বালকের 
কারিগরি দক্ষতা দেখে । কধিত আছে, বিদ্ঞালয়ে পাঠ্যাবস্থায় 
হেলমোহৎস একটি খেলন। দূরবীন প্রস্তুত করেছিলেন। সেটি এত 
উচ্চাঙ্গের হয়েছিল যে এবিছ্ভালয়ের প্রতিটি শিক্ষক তার কাজের 
প্রশংসা না করে পারেননি । বালক হেলমোহৎন একবার তার 
পিতাকে একটা চশমাঁও তৈরি করে দিয়েছিলেন! বলাবাহুল্য, 
চশমার লেন্সগুলি তিনি নিজেই তেত্রি করেছিলেন। 

বি্ভালয়ে শিক্ষালাভেব পর হেলমোহৎস চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন 
করেন। বেশ কুতত্বের সঙ্গে পাশ করার পর তিন চিকিৎসকের 
চাকরি গ্রহণ করেন প্রাশিয়ার সৈন্য (বভাগে। এই সময়ে তিনি 
চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়াও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পড়াশোনা করেন । 
তবে প্রথমের দিকে তিনি গবেষণ। করেন চিকিৎসাশাস্্ সম্বন্ধে | 
১৮৪২ গ্রীষ্টাবক্ধে তিনি প্রথম অণুবীক্ষণ মন্ত্রের সাহায্যে আবিক্ষাতু 
করেন জীবদেহ্রে “নার্ভসেল” | হেলমোহৎসেন্ এই আবিফ্ষারে 
গ্রীত হয়ে বেলিন বিশ্ববিগ্ঠালয় তাকে নিযুক্ত করেন আনাটামর 
অধ্যাপক হিসাবে । ১৮৫১ খ্রীষ্টাবে পশুদের চক্ষুনিঃস্ত আলোক- 
রশ্বা সম্বন্ধে আরম্ভ করেন অনুসন্ধানকাধ। এই উদ্দেশ্যে তিনি 
একটি যন্ত্রও আবিষ্কার করেন। 

অতঃপর হেলমোহৎস মানুষের শ্রবণশক্তি সম্বন্ধে গবেষণায় 
আত্মনিয়োগ করেন। তারই গবেষণার কলে প্রথম আবিষ্কৃত হয় 
মনুষ্যকর্ণের আভান্তত্নীণ গঠন ও কাধপ্রণালী। হেলমোহ”সের 
পরবতা গবেষণা অনুনাদকের সাহায্যে শব্দের গুণাগুণ বিশ্লেষণ | এই 
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পর্যায়ে তিনি স্বরসমুদ্ধ শব্দকে বিশ্লেষণ করে কতকগুলি বিভাগে ভাগ 
করেন। তার এই গবেষণাকে কেন্দ্র করে পরব্তীকালে নিমিত 
হয়েছে পিয়ানো এবং হারমোনিয়াম নামক অতি পরিচিত বস্ত্র ছুটি। 

শব্দবিজ্ঞানে হেলমোহৎসের অবদান অত্যন্ত গুকতপূর্ণ। তার 
মূল্যবান আবিক্ষারের জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী হওয়া সন্বেও বেলিন 
বিশ্ববি্তালয় তাকে নিযুক্ত করেন পদাথবিগ্ভার অধাপক বপে। 
১৮৭১ থ্রীষ্টাব্দের পর তিনি তডিৎবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করেন। 
বিশেষত: ম্যাকওষেল প্রদত্ত “তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গ” তন্ব সম্বন্ধে আগ্রহ- 
বোধ করেন বেশি করে। এখনও পধন্থ বিজ্ঞানীরা ভবে ঠিক 
করতে পারছিলেন না 'বছুৎ পদাথকণা। ন। তরঙ্গ ? এই সম্বন্ধে 
১৮৮১ গ্রীষ্টাবঝে হেলমে।ইতৎম এক মুলপান তন্ইের অবভারণা কারণ । 
তিনি ঘোষণ। করেন, মুল পদাৎমাত্রই আটম বা পরমাণু দিয়ে 
তৈরে। বিহ্াৎ) তা ধনাখ্বকই .হীক অথব। খণাজআসকই হোক তাকেও 
অতি ক্ষুদ্র অ.পশে ভাঙ্গা সম্তুব ঠহবে। (সই অবস্তা তার নাম দেওয়] 
যেতে পারে “বিছ্াতের ম্যাউম? | 

বদিও হেলমোহৎসের তত্ব মেদিন শিজ্ঞানীদের বিশেষ কোন 
সমস্যার সমাধান করতে পারেনি তবুও তার তিডিৎ চুশ্বক শর 
সংক্রান্ত গবেষণা যথেষ্ট সাড। জগিযোছল । 

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাষ হেলমোহণ্ন গ্রাজীবন গবেষণা করে 
গেছ্েন। তার মত নীরব [বচ্ছানসাপক খুব কমই দেখা .গছে। 
বশ ও প্রি্টীর ইচ্ছা তার .কানদিনই ছিল না। অধ্যাপনার ক্ষেতে 
সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য ছ্িনি অন্য বিশ্ববিভ্ঞা।লয়েও -যাগদান 
করেননি। প্রথম থেকে শেষদিন পর্যন্ত তিশি ছিলেন বেলিন 
বিশ্ববিচ্ঠালযের অপ্যাপক | ১৮১৯* খ্রীষ্টাব্দে ৮ই সেপ্টেম্বর সন্গযাস 
রোগে আক্রান্ত হযে তিশি পরলে।ক গমন করেছেন । 
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লুই পাস্তর 


[ জন্ম--১৮২২ গ্রষ্টা্দ, মৃত্য-_১৮৯! খ্রীষ্টাব্দ । 


গবাদি পশুর এক রকমের মান্াত্মক্ক রোগ হতো । রোগটি 
ন,ম আযানথাক্স। প্রতি বছৰ হাজার হাজার পশু এই রোগে আক্রান্ত 
হয়ে মারা যেতে।। অথচ পেসময এ রোগের কোন প্রতিষেধক 
চি কপকদের জান! ছিল না । তাই বহু দরদী ও মরমী বিজ্ঞানীকে 
চিন্তিত ঝরে তৃলেছিল এই রোগট। । 

কাখ, শামে ছিলেন এক নামকরা জীবাণুতন্ববিদ ' একবার 
ম্যানথাক্স বাগে মান্রস্ত একট পশুর বক্ষে নিয়ে পঙ্গক্ষা করতে 
করতে বুঝতে পারলেন, আনথা ক্স ,রাগটার পেছনে অ'ছে মারাস্মক 
এক ধবণেন্ব জীবাণর প্রভাব । কোখ, জীবাণুকে আবার করেন 
এবং গ্রস্ত পশুদেহে এ জীবাণুর মগপ্রবেশ খটিযে প্রমাণ করেন, 
আযশপাকস গলোগজাবাণু স্বস্থ দেহে কোন প্রকারে প্রবেশে করলেই 
উত্ত বোগে মাক্রান্ত হয়। কাখেপ আবার হিল এ পর্যন্তই কিন্ত 
আশথাকা রোগের প্রতিষেপক তিশ আ.বঙ্কার কপ্পতে পারেননি ) 

কোথ -এর পীক্ষার পর গ্রকজন বিজ্ঞান এাগয় এলেন এ 
আযানপ,কা রাগটা নখন্ধে আরও ভালভাবে গবেষণা করার জন্য । 
কিছুকাল গব্ণার পর ঘোষণ। করেন, পাব» 5 পরিখাণে 
আযনধা ক্স ক্'গন্দীবাণু,ক সুস্থ পশুর "দহে প্রবেশ করালে পশুটি 
আনধাক রাগে মক্রাণ্ত শ। হযে উল্ত কোগ প্রতিষেপক ক্ষমতা 
লাভ করবে এবং শুপিতাতে এ ত্দাগের আক্রমণ খেকে সম্পুর্ণৰপে 
পন পাবে। 

বিজ্ঞাণীর ণই গব্ষেণা পশুরোগ বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করে 
নিলেন ন। আরম্ত হলো বাদান্তবাদ এবং তর্ক। কিন্তু বিজ্ঞানী 
হাব ম'নলেন পা সহজে । পঞ্চাশ্শটি ভেড়কে নিয়ে সবসমক্ষে 
চালালেন পরীক্ষা । 
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প্রথমে বিজ্ঞানী পঁচিশটি ভেড়ার দেহে মুদুভাবে আনথাকস 
রোগজীবাণু প্রবেশ করিয়ে তাদের আলাদা রেখে দিলেন । কেটে 
গেল কয়েকদিন। তারপর একদিন সমস্ত জ্ডেড়ার দেহেই প্রয়োগ 
করলেন তীব্র আনথাক্স রোগজীবাণু। এবানবও বিজ্ঞানী অপেক্ষা 
করলেন বেশ কয়েকদিন। অবশেষে দেখ। গেল, যে পঁচিশটি 
ভেডাকে টিক! দেওস! হযনি তারা সবগুলিই মার। গেল একে একে । 
কিন্ত যাদের টিক! দেওযা হয়েছিল তাদের 'একটিও আক্রান্ত হলো 
না] আনথজ রোগে। 

গথিবীতে জযজয়কার পুু৬ গেল বিজ্ঞাশীর । মানুষ সেই প্রথম 
বুঝর্তত প।ন্লল, পরিমিত পরিমাতণ কান রোগজাব।ণুকে সুস্থ দেহে 
প্রবেশ কর।লে শবীর হই রোগ প্রনিতমধক ক্ষমতা লাভ করে। 
প্রকৃতপক্ষে সেইদিন থেকেই প্রচলিত হল টিকদাদের পদ্ধতি। 
গবাদি পশুকেও "গাই আগে ভাগে টিক! দিয়ে াখলে আর 
আনশপণক কোগে অ্রাঙ্ক তর লা । আনশ্থা কের ভনাবহত। ও 
বীভৎসত। দূব হয়ছে এ ইৈত্বাশিকেরই কপাষ। 

সেই মহান বিচ্গানীটির নাম লুই পাস্তর | বিশ্বের বিজ্ঞানের 
ইত্িভামে একটি চিরএরণীয় নণ্ম। সারাজীবন পরে তিশি কেবল 
জীবাণু সম্বপ্ধেই গবেষণ। করে গে । আবিষ্ষারও করেছেন বহু 
তথ্য । পসঙা বলতে কী, এব সঙ জাবাণু সম্বন্ধে এ৩ বেশি 
আবিদ্ধার কেউ করতে পারেন নি । এমন'ক তার মভ এত বড় 
জীবাণুতত্ববিদও পুথিবীতে খুব কমই জন্বাগ্রহণ করেছেন । 

১৮১২ শ্রীষ্টাবের ১৭শে ডিসেম্বর গৰ ফান্দসের দেল শহরে 
জন্মগ্রহণ করেন পাস্তর । ত্তিনি 4ছলেন এক চর্নবাবসায়ীর পুত্র । 
পিতার আধিক অবস্ঠা খারাপ ছিল না। তছৃপরি পুত্রের লেখাপড়ার 
দিকে ছিল তীক্ষু দি । হার ইচ্ছ। ছিল পাস্তর উচ্চশিক্ষা লাভ 
করুক। পাস্ত্ররও পিত:র অভিলাষ পূর্ণ করতে দক্ষম হয়েছিলেন । 
স্ধুল ও কলেজ প্রতোষ্টি স্থানে রেখেছিলেন কৃতিত্বের ছাপ। 
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পরিশেষে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রসায়ন বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্য 
লাভ করেন ডক্ুর উপাধি । অতঃপর তিনি বিশ্ববিগ্ঠালয়ে যোগদান 
করেন অধ্যাপক ও গবেষক হিসাবে । 

রসায়নের অধ্যাপক পানস্ত্বর প্রথম জীবনে রসায়ন (বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
গবেষণা আবুস্ত করেন। এই সময় তার গবেষণার বিষষ ছিল 
“রেশমিক আিড"। উক্ত পবায়ে পাস্তরের অবদান অনন্বীকার্য। 
কারণ তারই গবেষণ'কে ভিন্তি করে পরধতশকলে আবিষ্কৃত হযেছে 
লিভোটাটা(রক আিড নামে একটি জৈব আমিঢ। ১৮৬৫ 
্রীষ্টাব্ধ একেই পাস্তর জীবাণু সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন । এই 
গবেষণার পেছনে আছে বি.শষ একটি ঘটন1 | 

ফান্স গুটিপোকপ চাষ করে। ৩৬স ধর গুটিপোক।ধ পরুল 
ভয়ানক মড়ক। চাশীর। মাথায হাতি দিযে খধসলেন। নরকাবও 
হলেন চিন্তিত। শে.ম পাপ্তরের উপর ভার পডল গুটিপ"কার 
মওকের কারণ এব ১'র প্রতিযেধতকের উপায় আবক্ষার করার । 

পাক্বের শ।ম হিল পলায়ন পিজ্ঞনী হিসাতথ । জীবাণ সন্থগ্ধে 
ক্কিনি গবেষণা করত এন ন। । তাহ দেশবাসী কিছুটা হসন্থত $লেন। 
সরকারের উপর 'দাষাপ্জেপও করলেন কেউ তকদি। কিন্ধক পাস্তর 
ভীত হলেন ন।। প্রবল উৎসাহে চ।লিযে গেলেন গব্ষণ । আত 
অল্প দিনেহ আবক্কার করলেন গুটিপোকার মভকের কারণ এবং 
প্রকার উপাষ। দেশবাসী অবাক হলেন পাস্তরের প্রতিভ। 
দেখে । এ্রঙাঁদনে বুঝতে পারলেন সন্বকার যোগা পাত্রেই ভার 
অর্পণ করেছিলেশ । 

অঙঃপর পাস্তর সম্ধানর্রয়া সন্থগ্ধে গবেষণা করেনশ। ফ্রান্সে 
আছ্গুর, বিট ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলে ফ্রান্স প্রছুর 
পরিমীণে মদ রপ্তানি করে বিদেশে | এ মদ বেশিদিন থাকলে নষ্ট 
হয়ে যায় বলে জনৈক মগ্য ব্যবসায়ী ওর কারণ নির্ণয করতে অনুরোধ 
করেছিলেন পাস্তুরকে । 
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মদের উপাদান হচ্ছে সুরাসার বা আলকোহল। কেবলমাত্র 
আল্গুর বা বিট নয, অন্যান্ত ফল; বালি, ভূট্রা, চাল এমনকি 
ঝোলাগুভ কেও মদ প্রস্তুত কর। ঠযে খাকে। আলকোহল তেরি 
করতে হলে উপরের যে কান একটিকে নিষে ট্রকরেটরকব্রো করে 
প্রথমে পচাতে হয। ফলে গেঁজে ডঠে। পাস্থরই প্রথম স্থির কেন, 
এ "জে ওঠার মুলে আছে এক ধরনের অনৃশ্য জীবাণুর প্রভাব । 
শুপু গজ ওঠার ক্ষত্রে নয, ছুপ টক দই হযে যাষ। মাখনের ওপর 
ছাঁত1 পঙডে ইত্যা'দর মূলেও অত অতুশ্য জীবাণুর বতত্ত । 

পাস্ব এ লব জীবাণুদে সম্বন্ধে গবেষণ। করে খু মূল্যবান তথ্য 
প্রক শ করেন। বত ক্ষ ন জীবাণনাশের ব্যবস্থাও করে গেছেন 
(তিনি । এহ পধাষে তাপ একটি চমক প্রদ আবিক্ষাপ 'পাস্তুরাইজেশন? 
নমক পঞ্জতিটি। ছুধ পংখকষণের জন্য ৭ণই পদ্ধতিটি আজও 
বগ্ধদদম্ণে প্রচালত গাছে। এহ পদ্ধতির মল বিষযবস্ত হচ্ছে? 
উগ্াপেরু দারু। জ্গাঝাণকে ধব দ কে খাতকে বাধুশশ্তা কান সধারে 
যি সব্রক্ষণ কর খাধ, ঠাহলে জীবাএর ৮.খমণ পাব করা বাষ 
“ব খাছ্যবস্ত্রটি ও পুচ গেঁজে উঠতে পারে না। 

সেই সময পাউসেট নাণম এক াবঞ্ঞানী «কটি পরান্গা থেক 
প্রমাণ করত চগ্ত। করেন, জীবাণপা ব্য 5&। পান্তর্প তার এই 
+লের সশাধন করেন এব? প্রমান ণরেন জাবাণুরা। খযক্ই শব। 
ওর! অদ্শ্যভ।বে বাসে বিচরণ করে। আহ খেকে জীবাণু সম্বন্ধে 
গুবষণার। একট। নতুন পথের ইঙ্গি৩ পেুষছিলেন বিজ্ঞানীর । 

পাস্থরের পরবতী পধাযের গবেষণ। আনথাকু রোগ দসংক্রাস্ত। 
গবদ পশুর আনথাঝ্স রোগনিবারক টিক। তারই দান। তাছাড। 
গুহপালিত পাখা, মুরগী প্র তির কলেরা রে।গের টিকাও পাস্থরের 
অবদান । 

পাস্তরের সবশ্রে্ট আবিষ্কার জলাতঙ্ক রোগের সিরাম | দীর্ঘদিন 
গবেষণার পর প্র স্থির করেন) জলাতঙ্ক ঝে।গটি একধরনের 
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ভাইরাস ঘটিত এক মারাত্মক ব্যাধি। পাগল! কুকুর) শেয়াল, 
নেকড়ে প্রভৃতির লালায় এই ভাইরাস বর্তমান থাকে । ওরা 
কামভালে নুস্থ প্রাণীদেহে ভাইরাসের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং শরীরের 
নাওততন্ত্রকে আক্রমণ করে । সাধারণত দেখ। গেছে, পাগলা কুকুর 
কিংব। শেয়াল কামডাশোর ১০ দিন থেকে ৭০ দিনের মধো জলাতঙ্ক 
আত্মপ্রকাশ করে। স্খন 'রাশীর ক্ষতন্তান ফলে উঠে । গায়ে 
আসে প্রচণ্ড জ্বর, মধপা ভয় পান্স এবং অকারণে ক্রুদ্ধ অথব। 
উত্তদিঠ হন্য ওঠে । গলার পেশীর সঙ্কোচন ঘটে। ফলে রোগী 
জলপানে ভীত ও অনমর্থ হয়। তারপর শরীর হয়ে উঠে আড়ষ্ট 
এবং কমশক্তির বিলুপ্তি ঘটে সম্পূর্ণ গে | 
জল[তঙ্ক বাগ আত্ম হ্রীকাশের মাত্র তিন থেকে পাচ দিনের মধ্যেই 
রোশীপ্প মুড়া খটে। এঠ আোগের প্রতিষেধক এককালে আদো 
ছিল না। দীঘ গবেষণ'র পঃ পাস্তর উক্ত প্োগেব সিরাম আবিষ্কার 
করেন হব প্রথম প্রয়োগ করেন একগাসেফ লিস্টার”? নামে একটি 
বাককেস দহে। কুল থকে বাড়া কেরাগ পথে খালকটিকে একট। 
ক্ষাপ। কুকুর কানডেছিপ। পান্তর নিহত ৩০৯ 'সরাম দিয়ে 
ছিলেন । বালকটির মার জলাতঙ্ক হয়নি । সেই দিন থেকেই 
মানুষের মন থেকে জলাতঙ্ক 'প্লাগের ভাতি দূরীভূত হয়েছে। 
পরস্তর চিকিৎসাশাস্ত্র শপ্যয়ন করেন নি। তবুও তার অবদানে পুষ্ট 
হয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞানই নবধাধিক। প্রকুতপক্ষে চিকিৎসাবিজ্ঞানে 
নূন এুগের সুচনা হযেছে পাস্তরের আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে । পাস্ভুরের 
অবদানের সতাই কোশ তুলনা হয় না| 
ধক্তিগত জীবনে পাস্তর ছিলেন অত্যন্ত নিরলন এবং 
নিরভিমানী। নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা! তার কোনদিনই ছিল ন। 
এবং নিজেকে অতি সাধারণ বলে মনে করতেন । বিজ্ঞানী হিসাবে 
জীবদ্দশাতেই তিনি লাভ করেছিলেন প্রচুর সম্মান । এখন কি সার। 
পৃথিবীর মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ মানবহিতৈষীরূপে। 
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তার মত নিলো ভও ঝড় একটা দেখা যায় না। তিনি ইচ্ছ! 
করলে তার যে কোন একটি আবিষ্কারকে পেটেন্ট করে কোটি “কোটি 
মুদ্রা অর্জন করতে পারতেন। কথ তা তিনি করেন নি। 

বস্ততঃ পাস্থরের মত ভুয়োদশণ যশম্বী বিজ্ঞ।নী পৃথিবীতে খুব 
কমই জন্মগ্রহণ করেছেন । তিনি কেবলমাত্র মানুষের কল্যাণ সাধন 
করেন নি, মন্বযোতর প্রানীরাও ভার কল্যাণ স্পশ থেকে বঞ্চিত নয় 
বর্তমানে কুষকগণ নুষেক্ষেত্ে কীট ওবুধ বাবহার করে থাকেন । 3কন্ধ 
সেই খাডন্দ ওফ-ধ আক ্র বা প্রচলন করেন পাস্থুর | পাশীধ 
জল বি:শাশন এন ভুধকে জীবণুনুক্ত করার বন পদ্ধতি এখন 
আবিষ্ক ৪ ৮.সও পাস্রা ই জেশন পঞ্ধাত সম্পুণ অচল হয়নি । 

পান্থ -ক মনুয [চরপ্চাল শ্রদ্ধা নিবেদন করবে! আঙছ যদি 
পখিবীর মধে। কয়েকজন শর্ট মানবহিতৈষাগ্গ নাম করতে হয 
তাহলে তাংদর পুরেণ্ভাগে পাস্রকে স্থানাদতে হবে। ফান্সের 
সবশ্রেষ্ঠ বউ ৭, এই উদ্দেশে একবার ভে।ট গ্রহণ কর। হয়েছিল । 
তাতে দখা .গ'ছল, পান্র পেয়েছিলেন সবাধিক ভোট। দ্বেতীয় 
স্থান লাশ +রোছছলেন নেপোলিয়ন এবং তৃতীয় হযেছিলেন ভিক্লুর 
হিউগে। | 

পান্তুরব ঘদেশণাসী পাস্তরের স্মতিকে স্মরণীঘ করে রাখাল 
জন্য স)ারিণ *হরের যয আাযগাটিতে তিনি গব্ষণ। করতেন 
সেখানে স্থাপন করেছে বরাড এক মর্মর মৃতি। মুতিটি এমনভাবে 
তৈরি করা হযেছে থে? অদূরে দ'ড়িয়ে আছেন পাপ্র 'আর একটি 
কুকুর হঠাঁডা করেছে এক মেষপালককে । পাস্তারর সবশ্রে্চ 
আবিষ্কারটিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এই মমর যুত্তি। 

১৮৯? শ্রীষ্ঠাকের ১৮ই সেপ্টেগ্র প্যারিসে দেহরক্ষা করেছেন 
পাস্তপ্ন । জাবসেবা যদি ভগবানের সেবা হয় তাহলে পাগ্তরের 
সেবার কোন তুলন। হয় ন।। শতাব্দার পর শতাব্দী অতিবাহিত 
হয়ে যাবে তবুও চলবে পাস্তরের্র জীবসেবা। পুধিবীতে যদি সতাই 
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কেউ অমর থাকেন তাহলে তিনি পাস্তর এবং তারই মত মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন দরদী বিজ্ঞানী | পৃথিবীতে মান্রষ যতদিন থাকবে ততদিন 
সবাইকে স্বীকার করতে হবে পান্থুরের খণ | তিনি কেবলমাত্র 
ফ্রান্সের লোক নন। তিনি আমাদের সবার অত্যন্ত আপনার জন। 


পাফন্নতিই লভোভিচ চেভিশেভ 


না - ১০২১ খাষ্ঠব) মৃতা-১৮৯৪ খাষ্টাদ | | 

বিখাত +শ গণিত চেভিশেন্ড ১৮৯১ শ্রী বোরেভক্ক 
শাসক একটি স্থানে জন্মগ্রঠণ করেন । মন্থে। শিশবিদ্য!লন “থকে 
গণিতে উচ্চ ডিগ্রি লাতের পর্ণ ।তনি সেন্টপিটাসগে গমন করেন 
এব .সানকার বিশ্ব ব্চালুয় অন্গশাস্ত্রের অপ শিযুক্ত ঠন | 

গানতে ৮ভিশেজের অবদান বিশেষ গুবাইদত | তিনি সবাপিশ 
খত লাভ করেছেন আলিক মঙ্া সক্কান্ত গবেষণার জঙগ 
ত'ছাড়ী খঙ্গে চার অন্থান্ত অব্দানগলও কম ঈল্েখযোনাা নয়। 
৩নি দাদ্বকাল ধরে সন্ত বাবাদের শুত্রাবলী। সমাকলন এব, 'দগাদ 
রাশিসমুহের বিভিন্ন কপ সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন । সব ক্ষে2েই 
তিনি রেখে গেছেন যথেষ্ট কৃতিহের স্বাক্ষর 

চেভ্িশেভ ভৌগে।লিক মানচিত্র অঞ্কনেও কতিত্বের পরিচয় 
দিয়েছলেন। কিছুকাল দ[তওয়াল৷ চাক। বাঃলীয়ার সম্বন্ধে গবেষণ। 
করেছিলেন। তার ই সমস্ত গবেষণার ফল হয়েছে সুদুর 
প্রসারী। 

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চচন্ভিশেভ পরলোক গমন,করেছেন | তিনি 
বিশ্বের শ্রেষ্ট গণিতজ্ঞদের মধো অন্ততম ছিলেন। 
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গ্রেগর যোহান মেগ্ডেল 


[ জম --১৮২২ খ্রাষ্টাব, মৃত্যু--১৮৮৪ শ্রীষটাব্স । | 


বম্ণগতি বিচ্য। খ। ,জনেটিক্স জীবনবিজ্ঞানের একটি শাখা । 
বিজ্ঞানীদের মতে পিঠ, মাতা অথব। পুবপুকষদের কিছু বেশিষ্ট। 
উত্তরাধিকার স্ত্রে সম্ভানসন্তঙর মধো প্রকাশ পাষ। উদ্দাহরণ 
স্ববপ পণ্ডরিতর। লনেছেন, মানুষেপ সন্তান মানুষ, 'সংহের বাচ্চ। 
সিণ্হ, গাধার বাচ্চ। গ'ধ।|, মুরগীর 5ম থেকে মুরগীর খাচ্চাই পাওব। 
বণ্ধ। আবার আছর আন খেক আমগাছু, বকুলের বা» থেকে 
বঠুন গাছ, নটর .খকে নঙরু গাছহ জন্মায় । বিশ্বের কোথাও এরই 
নিয়চের বা ৩কম কেউ | 

আরও .দখ। গে গুটি মানমের মধো যেমন আছে বহু সাদা 
এতমনি বেলানখা ৪ অনেকথ নি 1 মুখের গঠন গাবের রড, চাট, 
চাপ, ক নাক প্রভৃতি ত বেশ বেসাদশ্য লক্ষ) করা নায় । এমনও 
দখা নাম, সঠোদপ এ শভোপরাদের মধে। আকৃতি ও প্রকৃতিগত 
ভাবে থাকে বু মিল বন্ানীর। বত চিন্তা করে স্থির করেছেন, 
জীবকোষ্র [নদাক্রযাসস্থিত ৮ঞামোজ্োমের মর্মে) এিথাকারে 
সজ্জিত যে জিন পকে, সই জিনহ জীবের সমন্ত দোষ গুণবে শষ্টোর 
ধারক ৭ বাহক । শপ ম প্রান্রযায় রমোজোমের জিন-এ 
অবন্ত ৪ পিতাম'ঙার মাত ও প্রকৃতিগত দোষগুণ মম্তানল শ্াতিক 
মধো প্রকাশ পায় তাকেহ বলা হয় বংশগর্তি বা হেরিডিটি 
জীবন বিজ্ঞানের এস শাখায ব শগা, দিনের গঠন, উওরাধিকার 
স্মৃত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য হ শযাদি অ।লোচন। করা হয়েছে মই শাখাটিকে 
বল। হয় জেনেটিক্ন । -গ্রগর যোহান মেগ্ডেল জীবন বিজ্ঞান 
জগতে “জেনেটিক্ন-এর জনক” শামে পরিচিত | 

১৮২২ গ্রাষ্টান্দে মণল অস্টিযার পান শহন্গে জন্মগ্রহণ করেন। 
শিক্ষালাভের পর “তশি বন শহরে একটি সন্যাস।শ্রমের ধসযাজক 


৮৯ 
বিজ্ঞানী চরিত /খা-_৬ 


নিযুক্ত হন এবং সার! জীবন অতিবাহিত করেছেন এঁ আশ্রমেই | 

মেঞেল ধর্মযধাজকের পদ গ্রহণ করলেও মন ছিল তার সংসার- 
মুক্ত। তাছাড়া! তিন স্থক্ধ্ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মেধার অধিকারী 
ছিলেন । আর ছিল তার অনুপন্ধিস্ত মন । যখন য। দেখতেন ব। 
শুনছেন সে সন্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতেন তিন । 


আশ্রম সংলগ্প একটি বাগান ছিল ' মেগ্ডেল প্রতিদিন সখানে 
বসতেন । একদন সেই বাগানেই তার চিঞ্ার উদ্রেক হয়, এক 


গাছে কেন অন্য ফুল ফোটে শা, কেন সভিবের সন্তান মান্য হয) কেন 
এক পাখীর ডিম ফুটে অন্য পাখার বাচ্চা তয় না? এই “কেনগর 
উত্তর খ'জতে গিয়ে মেল শুদীধ আট বছজু কাল গবেষণা করেন। 
গ্রেই সময়টা তিনি কেবল বাগানের 1বাভন্ন উভদের নবে সঙ্করায়ন 
ঘটিয়ে নানাধিধ পরীক্ষা করোছলেন। ১৮৬৬ খষ্টাকে ভার 
পরীক্ষালদ্ধ ফলাফল প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন স্তানীয় একটি 
পর্রিকার মাধ্যমে | প্রবন্ধটির নাম ছিল “উপ সঙ্করাফনের 
ফুল/ফল )? 

প্রবন্ধটি প্রকাঁশিও হল বটে, কারও দৃষ্টি সোঁদকে 'নবন্ধ হল 
শা, অমেখেল তখন তার গব্ষেণার ফলাফল “নাগেলা নামে 
একজন প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ বিজ্ঞানীপ কাছে লিখে পাঠালেন। কিন্ত 
দুঃখের বিষয়, নাগোলও এ বিষয়ে কোন গুকহ আকে।স করলেন 
না। তার কারণও ছিল । 

মেগ্ডেলের কিছু পুবে ডারউইন প্রকাশ করেছিলেন ভার £সিদ্ধ 
অভিব্যক্তিবাদ। তৎকালীন প্রায় সমস্ত উদ্ভিদ ও জীব বিজ্ঞাশাক। 
ডারঙওইনের তত্বের বিচার খিশ্লেষণে ব্যস্ত ছিলেন ! মেণ্ডেলের নাম 
আদৌ ছিল না। তাই সম্পূর্ণ অবহেলি৩ হযে থাকলেন মেগ্ডেল। 
দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের কোন সম্মান বা ন্যুনতম একট। 
হ্বীকৃতিও জীবদ্দশায় তিনি লাভ করতে পারেন নি। ১৮৮১ শ্রীষ্টাব্ধে 
ভগ্মহৃদয়ে শেষনিঃশ্বাস তাগ করেন তিনি। 
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মেগ্েলের মৃত্যুর পরও কেটে গেল কত দিন। ডারউইনও 
তখন গত হয়েছেন। প্রায় ষোল বছৰ পরে বিজ্ঞানী ডি. ভ্রিন 
বংশগতির উপর পনীক্ষানিরীক্ষার জন্য জীবের এবং উদ্ভিদের 
সন্করায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করেন। মেই লমব খেয়'লের বশবতী 
হয়ে তিনি বিগত দিনের বিজ্ঞানীদের গব্ষণালদ্ধ ফলাফল অগ্ুসন্ধানে 
প্রবৃন্ত হন | খুজতে গিঘ্নে একদিন তার হস্তগত হয় দীঘঘকাল আগে 
প্রকাশিত মেগ্ডেলের গব্ষণাবলী। এই সময়ে অস্টিষার 
*শরম্যাক এবং জানাশির কোরেন্ন নামে ছুজন বিদ্ঞানীও মেখেলে 
তক আবিষ্কার করেন তপন ডি. দ্রিস) শেরম্যাক এবং কোরেন্স 
এই তন জন বিজ্ঞানীই গবেষণা করেন মেগডেল তত্ব সন্বন্ধে। নান। 
পত্রীক্ষার পন্ধ তানাই প্রতিচা করেন মেঞখেলের তন্বকে । দেই 
“থকে হেঞ্েল বিশের বিজ্ঞানের দরবারে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হলেন 
এবং আগা। লংভ করলেন “জেনেটিকসের জনক” বপে। 

অধুন1 মেগডেলের মতবাদকে কিঞ্িং পরিবর্তন কর হয়েছে। এ 
পারিবংতত মতবাদহ “মগ্ডেলিজম" ব। এনেগ্ডেলবাদ" নামে পরিচিত | 


১ এ 
উচ্লিয়ম টমমন কেলভিন 
| জন্ম--১৮২৪ গ্ান্টা্খ, নৃত্যু--১৯০৭ ব্টান্দ ্ু 


বিশ্বের বিজ্ঞ।নীমলে “কেলভিন" একটি অতি পরিচিত নাম। 
পদার্থবি্ভার অনেকগুলি আবিষ্কারের সঙ্গে কেলভিনের নাম যুক্ত। 
বিদ্ঞান জগতে ইনি লর্ড কেল্ভিন, উমসন কেলভিন এই ছুই নামে 
পরিচিত । বনু মুল্যবান গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা । যতদিন 
প্ুথিবীতে বিজ্ঞানচর্চা থাকবে ততদিন মানুষ ভুলবে না কেলভিনকে। 
১৮২৪ শ্রীষ্টান্দের ১৬শে জুন স্কটল্যান্ডের বেলফাস্টে জন্মগ্রহণ 
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করেন লঙ কেলভিন ৷ তার পিতা জেমস টমসন ছিলেন গণিতের 
অধ্যাপক । তাই ছেলেবেলা! থেকে কেলভিন পিতার কাছ থেকে 
গণিত ও বিজ্ঞানশিক্ষার অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন । 

বিগ্যালয়ের পাঠশেষে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য টমসন কেলভিন 
ভত্তি হন গ্রাসগে। বিশ্ববিষ্ঠালয়ে। মাত্র সতের বছর বয়সে তিনি 
এই বিশ্ববিালয়ের স্নাতক হন। তারপর উচ্চতর গণিত অধ্যয়ন 
ও গবেষণার জন্য ভি হন কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 

সে সময় ফ্রান্স ছিল বিজ্ঞান চর্চার একটা বড কন্দ্রস্থল। 
কেস্বিজে অধারন শেষে কেলভিন যাত্রা করেন ফ্রান্সে এবং 
সেখানকার বিভিন্ন গবেষণাগারে গবেষণা করে ১৮৪৬ হষ্টাকে 
প্রতাবর্তন করেন স্বদেশে । ঠিক দেই সময় গ্রাসগো। বিশ্ববিদ্ালয়ে 
পদার্থবন্যার অধ্যাপকের পদ খালি ছিল! বিগব্দ্তালয় কঙ$পক্ষ 
কেল'ভনকে উক্ত পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন এব' 
কফেলভিন সম্মত হন। সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর অধিককাল কেলভিন 
উল্ত পদ অলন্তত করে গেছেন। 

কেলভিন অমর হয়ে আছেন তাপগতি বিদ্ায় তর মুলাবান 
»'বদানের জন্ত | উঞ্ণত। পরিমাপের জন্তা ষে “আবদলিটট ক্ষেল" 
ব* “পরম স্কেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেটির আবিষ্ষ€1 
কেলভিন। কখনও কখনও আবিষ্ার নামানুসারে এ -্কলকে 
“কেলভিন স্কেল”? বল। হয়ে থাকে । 

পরম স্কেলের কল্পনা করে তাপগতিবিগ্ঠার দ্বিতীয় স্মুত্রটিকে তিনি 
সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করতে পেরেছিলেন। তিনিই প্রথম উপলঙ্ছি 
করেছিলেন, থার্মোডাইনামিক্‌স বা তাপগতি ব্দ্যার সাহায্যে এমন 
একটি স্কেল কল্পনা করা যেতে পারে; যা কোনও পদার্থের কোনও 
বিশেষ ধর্মের উপর নির্ভর করবে না। সেই কল্পনা থেকেই পরম 
স্কেলের উৎপত্তি 

পদার্থবিগ্ভায় কেল(ভিনের দ্বিতীয় অবদান, গ্যাস তরলীকরণেরু 
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সৃত্রটি আবিষ্ষার। স্থ্ত্রটি জেমস প্রেসকট জুল ও উমসন কেলভিন 
উভয়ে যুগ্মভাবে আবিষ্কার করেছিলেন । তাই সূত্রটি “জুল টউমসন 
এফেক্ট” বা! “জুল কেলভিন এফেক্ট” নামে পরিচিত । ওদের 
আবিষ্কৃত পদ্ধতির সাহায্যে বাঘু, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি 
একক লের স্থায়ী গ্যান বপে চিহ্নিত গাান গুলিকে তরলে বপান্তরিত 
কর। সম্ভব হয়েছে। 

আলোক বিগ্যা, বিশেষতঃ আলোকের তড়িৎ চৌম্বক ধর্ম সম্বন্ধে 
কেলভিন দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন । এই পর্যায়েও তার 
আহ্ছ উল্লেখযোগর অবদান | 

কেলভিনের সময আটলান্টিক মহামাগরের তলদেশে টোল- 
গ্রাফের তার স্থাপনের জন্বা একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছিল। 
কলভিন ছিলেন সেই সস্থার প্রদান উপদেষ্টা । কথিত আছে, 
সন্ত কদ্জে অগ্রসর হযে বথেষ্ট অন্ুুবধার সন্ম্থীন হবেছিলেন 
'কলভিন | শেষে অতান্ত সংবেদনশীল গালভানোমিটার আবিক্কার 
করে কাজটিকে সাফলাম্ডিত করেছিলেন । নৌচালন! স্ংক্রান্ত 
বিবিধ যন্বপাতিও আবিফষার করে গেছেন কেলভিন। সেগুলির 
মধো “টাইডাল আযনালাইজার” এবং "টাইডাল প্রেডিকটর” নামক 
যন্ু ছুটি বিশে উল্লেখযোগা । তাছাড়া সমুদ্রের গভীরতা মাপক 
যন্্ “কাদমিটার” 'কেলভিনেরই 'ছাবিষ্ষার | 

কেলভিন তার মূল্যবান মাবিষ্কারগুলির জন্য দেশ বিদেশ থেকে 
লান্ভ করেছিলেন প্রচুর সম্মান। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাভ 
করেছিলেন “নাইট” উপাধি । ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তারু কাজের স্বীকৃতি 
স্ববপ তাকে ভূষিত করা হয়েছিল “ব্যারণ কেলভিন অফ লার্গজ” 
উপাধিতে | লগুনের রয়েল সোসাইটি ভাকে কেবলমাত্র “ফেলো” 
নিবাচিত করে সম্মান প্রদর্শন করে নি; ১৮৯০ শ্রীষ্টাব্দে কেলভিনকে 
সভাপতিও মনোনীত করেছিল। ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাভ 
করেছিলেন “অঙ্ডার অফ মেরিট” উপাধি | 


৯৩ 


কেলভিনের মূল্যবান গবেষণাগুলির অধিকাংশই গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হয়েছিল । তন্মধ্যে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১১ গ্রীষ্টাবের 
মধ্যে প্রকাশিত ৬ খণ্ডে “ম্যাথম্যাটিক্যাল অআযাণ্ড ফিজিক্যাল 
পেপারস” ১৮৮৯ গ্রাষ্টা্দ থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাবধের মধ্যে ৩ খণ্ডে 
প্রকাশিত “পপুলার লেকচারম আগ আ্যড়েসেজ” ১৮৯৪ শ্রীষ্টাবের 
শেষের দিকে প্রকাশিত "মলিকিউলার ট্যাকটিকৃন অফ এ ক্রিস্টাল” 
প্রভৃতি গ্রন্থ মবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

১৮৯৬ গ্রীষ্টাব্দে লর্ড কেলভিন গ্লাগো বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যাপকের 
পদ থেকে অবসন্ন গ্রহণ করেন এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলাগগ 
নিযুক্ত হন । আয়ত্য তিন এ সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
১৯০৭ গ্রাষ্টান্দের ১৭ই ছিসেম্থর স্ষটল্যাগে শিজের জল্মভূমিতে মৃতু! 
বরণ করেন তিনি 1 কেবল ইংলগ্ের ন্ষ,ঃ সকল দেশের শীর্ষস্থানীয় 


বিজ্ঞানীদের জন্যাতম কেল ভিন । 


জেম্স ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল 


| জনু!-_-১৮৩১ ত্রীপ্তান্দ, মৃত্তা-১৮৭৯ শ্টান্দ | 


চম্বক, তন্ডিৎ ও তঢ়তম্বক তরঙ্গতত্বের উপর ধার গবেষণা 
এককালে একটা প্রবল আনান স্থস্টি করতে সমর্থ হয়েছিল, সে 
বিজ্ঞানীর নাম পজেমল কুক মাজওয়েল 1 শড্ডিৎ বিচ্ভানে তিনি যে 
স্ত্রটি আবিষ'র করেছিলেন সেই স্ুঞ্রটি “মাক্সওয়েলের কর্ক স্ত্ 
স্তর” নামে প্রসিদ্ধ । এই স্ত্রের সাহাযো তডিতপ্রবাহের ফলে 
চুম্বক শলাকার দিক নির্ণয় কর হয়ে থাকে ' ম্যাক্সওয়েল পরীক্ষার 
দ্বার প্রমাণ করেন, পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে ঘে দিকে তড়িৎ 
প্রবাহ চালন। করা হয়--উদাহরণ স্বরূপ একটি ডানপাকের কর্ক 


পক 


এ 


স্কুকে পরিবাহী তার বরাধর সই দিকে ঘোরান হলে হাতের বুড়ো 
আঙ্গুলটি যে দকে ঘুরে চুম্বক শপাকার উত্তর মেক সেই দিকে 
বিক্ষিপ্ত হয়। ম্যাক্সওযেলের এই আবিষ্কারাট তড়িং বিজ্ঞানে 'একটি 
উল্লেখষে'গা সংযোজন । 

ম্যাকওতেলের যে আবিক্ষারটিকে যুগান্তকারী আখ দেওয়! হয়ে 
থাকে £সটি তড্ডিৎচন্বণ তরু তত্ব । প্রকৃতপক্ষে উক্ত তরক্ষতব্ব 
সম্বন্ধে প্রথম সঠিক বারণ দিয়েছিলেন তিনি । তিনিই প্রথম 
বলেছিলেন, বিদ্বাৎ ক্ষেত্রে মথবা চুম্বক ক্ষেত্রে সামান্যতম বিশৃঙ্খলা 
ঘটতলহ আলোর গঠির সমান একটি তাঁডৎচুশ্বক তরঙ্গ “বিয়ে 


র্ ্ 

লে! রী খা ক পে] পম গ1প্! সরে আলোর ধনের সতই ট | অর্থাৎ 
আলোকের মত ওদেরও হয় গু।তফলন, প্রতিনরণ, পোলারাইজেশন 
প্রভৃতি, 


স্াকসওয়েলের উপরোক্ত মতবাদের নাখাথ্য যাচাভ করতে 
নি এক দন বিজ্ঞান্পী হেনরিক্‌ হার্স লাবনেটারিতে উৎপাদন 
করতে সক্ষম তষেছিলে রিতার তরঙগকেযা নিসন্দেহে 
আধুনিক বস্ানের করেছে গোড়,পন্তন । 

[বচ্ঞনীদের ৯৩৩, আধুনিক বিজ্ঞান মামক বিশাল মহীবহটি 
াড়নে আছে তিনটি বিশের শিয়মের উপর ॥ প্রথম নিয়সটি 
নিউটনের গভিবিজ্ঞা্, দ্বিতীয়টি ম্য'কাওয়েলের বিহ্বাৎচুহ্বক তরঙ্গতত্ু 
এবং তৃহীষটি তাপগাত বার স্ুঞাবলী। এ নিরম গুলির ছাবাই 
বিজ্ঞানীরা পাধিব শিরম শৃঙ্থলা। ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছেন এবং 
বু আবিক্ষারের ছানা সমুদ্ধ হৃহয়ছে বিজ্ঞান । সেই আবার থু ল 
আবার এক একটি বড ব্লকমের বিন্ময় । তাই বিজ্ঞ।নে ম্যাক্স ওয়েলের 
অবদানের কোন তুলনা হর্‌ না। 

জেম্স ক্র ম্যাক্সগুয়েল ১০৩১ খ্রষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর 
এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন । তার পিত। ছিলেন একজন প্রথ্যাত 
আইনজীবী । তবুণ্ বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তার প্রবল অনুরাগ । 
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৯৯৫ 


তাই চেয়েছিলেন, পুত্রকে তিনি বিজ্ঞান পড়াবেন। 

ম্যাঝওয়েলের লেখাপড়ার যথেষ্ট স্ুবাবস্থা করেছিলেন তার 
পিতা । এমন কি অবসর সময়ে নিজেই বসতেন ছেলেকে পড়াতে । 
একমাত্র পুত্র ছিলেন বলে হয়ত পিতার স্লেহের মাত্রা একটু বেশিই 
ছিল। তথাপি পুত্রের উন্নতির জন্য শাসন করতেও কুষ্িত হতেন ন1। 

কিন্ত বাল্যকালে পিতার সব রকমের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে 
দিয়েছিলেন ম্যাক্সওয়েল । তার একমাত্র কারণ, তিনি ছিলেন 
ভয়ানক লাভুক। মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে লজ্জা; স্কুলের 
শিক্ষকমহাশর এবং সহপাঠিদের সামনে লজ্ভ1, 'এমন কি জেহশীল 
পিতার দিকেও তাকাতে কভার ছিল লঙ্জ| | বিভ্রত বোধ করলেন 
পিতা । লঙ্জ! দৃরীড়ত হবে বিবেচনা করে ভতি করে দিলেন 
“এডিনবর। আ।কাদেমি” নামক একটি ভাল শিক্ষায়তনে । তবুও 
কিছুতেই কিছু হল নাঁ। বছর বছর ধরে বিদ্ভালয়ে যাওয়া আসা 
সার হলো! পিতা এবার সত্যই বড় চিন্টিত হয়ে পড়লেন । শেষে 
অনেক চিশ্তা করে পুত্রকে বাখলেন সব সময় নিজের কাছে। 
আদালতে গেলে সঙ্গে থাকেন মাকঝওয়ে, সভাসমি'শতে 
যোগদানের সময় সঙ্গে করেন পুল্রকে, এড়াতে গেলো বন্ধুর সঙ্গে 
কথা বলতে হলে হোটেল রেস্তোরা! সব জাগার ম্যাঝওয়েল | 
এইভাবে কাটল বেশ কিছুদিন। পিতার চেষ্ট। সফল হলো । 
তের-চৌদ্দ বছর বয়সের সময় ম্যাক্সওয়েলের লাজুক স্বভাব কিছুটা 
পরিবন্তিত হল । ততদিনে অর্থাৎ বেশ দেরিতে প্রতিভার স্ফুরণ 
হলে! তার । 

একদিন স্কুলের পাঠ শেষ করে কলেজে ভন্তি হলেন ম্যাক্সওয়েল । 
পিতা তার জন্য তৈরি করেছিলেন সুন্দর একটি গবেষণাগার | 
কিশোর ম্যাকঝওয়েলও পিতার উৎসাহে মেতে উঠলেন পড়াশো নি 
এবং গবেষণায় | মাত্র ষোল বছর বক্সে ম্যাক্সওয়েলের উদ্ভাবনী 
শক্তি দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন পিতা । যে কয়েকটি যন্ত্র নির্মাণ 


৯৩৬ 


করেছিলেন ম্যাক্সওয়েল মেগুলি পিতা একদিন দেখতে দিলেন 
তৎকালীন একজন নামকরা বিজ্ঞীনী “ফোরবীজ"কে । ফোরবীজ 
সেগুলি দেখে বালকের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং প্রেরণ করেন 
লগডনের রয়েল সোসাইটিতে । শোন| যায়, বুয়েল সোসাইটিও 
ম্যাক্সওয়েলের প্রশংসা করে সার্টিফিকেট প্রদান করেছিল। 

সতের বছর বয়সের সময় মাক্সওয়েল এডিনবর। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ভতি হন। পাশ করার পর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে বেশ 
কিছুদিন চুম্বক ও তড়িৎ সম্বন্ধে গব্ষণ। করেন। অতঃপর উন্নততর 
গর্ষণার জন্য তিনি যোগদান করেন কোম্থজ বিশ্ববিদ্যালয়ে । 
'এইথানে ১০৫১ শ্রীষ্টান্দে হিনি আপিদ্কার করেন তার প্রসিদ্ধ “কর্ক সং 
স্তত্রটি।” কধিত আছে, ফকাস্থজে অবস্থানকালে ম্যাকওয়েল 
তৎকালীন ইংলগ্ডের লেরা বিজ্ঞানী ফ্যারাডের সঙ্গে পক্রিচি্ত 
হয়েছিলেন এবং তারুই অনুপ্রেরণার ভড়িগচম্বক সম্বন্ধে গবেষণায় 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 

ম্যাক্সওয়েল কেবলমাত্র পদার্থবিজ্ঞানী ছিলেন না। অঙ্গশান্ধে এবং 
জ্যোতিবিজ্ঞানেও ছিল তার সমান দক্ষতা । তার বহুমুখী প্রতিভার 
জন্তট ১৮৬০ খ্াইাকে কিংস কলেজ তাকে আমন্ত্রণ জানার এবং 
মাঝসওয়েলও গ্রহণ করেন এখানকার পদাথাবডা ও জ্যোতিবিগ্ঠার 
প্রধান অধ্যাপকের পদ! 

কিংস কলেজে অধ্যাপনাকালে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্সওয়েল 
আবিষ্কার করেন আলোকের তড়িৎ চৌন্বক তরঙ্গতত্ব । ম্যাক্সওয়েল 
বড় গণিতদ্ঞ ছিলেন বলে উক্ত তরঙ্গতহের ধারণ। করা সম্ভব 
হয়েছিল তার । অবশ্য তৎকালীন বিজ্ঞানীদের ইথার ও আলোক 
তরঙ্গের ধারণা?) বিদ্বাৎ কারেন্ট, ও চৌম্বক ক্ষেত্র প্রভৃতি থেকে 
অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন তিনি। পরে আলোক তরঙ্গকে 
ব্যাখ্যা! করতে গিয়ে সহজ গণিতের পরিবর্তে উচ্চ গণিতের ছুটি শাখা 
“ভেক্টর? ও ক্যালকুলাস? প্রয়োগ করেছিলেন । 


৯৭ 


ম্যাক্সওয়েলের গব্ষেণ সেদিন বিজ্ঞানীরা সোজাম্ুজি মেনে 
নিতে পারেন নি। চারদিক থেকে উঠেছিল থর তর্কের ঝড়। 
শেষে সব তর্কের হয় অবসান । ম্যাক্সওয়েলের নামও ছড়িয়ে পডে 
বিজ্ঞান জগতে । এবার আমন্ত্রণ এল কেন্থিজ বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে । 
তিনিও কিংস কলেজ্জ পরিত্যাগ করে যোগদান করেন কেম্বিজে । 

ম্যাক্সওয়েল কিছুকাল জ্যোতিধিজ্ঞান সম্বন্ধেও গবেষণা 
করেছিলেন একদা শনিগ্রহের বলয় সম্বঙ্গে লেখ! তার একটি 
প্রবন্ধ চারদিকে আলোড়ন তুলেছিল “বং উক্ত প্রবন্ধটির জন্কা তিন্নি 
লাভ করেছিলেন “এডামস্‌ পুরস্কার” । কতকগুলি মূলাখান গ্রন্থেরও 
রচয়িতা ম্যাঝওয়েল। গ্রন্থগুলির মধো “তাপতভ্" এবং “পদার্থ 
গতি”? নাঘক ছুখানি গ্রন্থ বিচ্ভানীদের কাছে বেশ পরিচিত | তাছাড়া 
১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিড শটিটিত আন ইলেকটিসিটি আগ 
ম্াাগনেটিজ্ঞম” মাক গ্রন্থতি তার অসামানা প্রাভিভার শ্বাক্ষব্র বহন 
করে চলেছে। 

মান্সওয়েলের আবনের  গকটি বড কী লঙনে পক্যাভেগ্স 
ল্যাবোরেটরি নামক বিখ্াাত গবেষ্ণাগার্টিন প্রত । সম্পুর্ণ 
নিজের তভাবধানেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন উক্ত গবেষণাগারটি । 
এখনও গবেষণাগারটির সুনাম খিল 
বেড়েই চলেছে । 


পুমা হাস পার।ন বরং উস্তালাত্তর 

অভ।ধক পাঁরআমের ফলে স্থাস্থা ভেঙ্গে পড়ে ম্াাঝজওয়েলের । 
চল্লিশ বছর বয়স অতিন্রমের পরই তনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। 
তবুণ্ড গবেষণা এবং পুস্তক রচনা ভাটা পড়েনি! অবশেষে 
সুদীধকাল রোগন্োগের পর *৮ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ 
করেন। সেদিনটি ছিল ১৮৭৯ শ্বীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর । 

ম্যাকওয়েল দীর্ঘঙ্ীবন লাভ করতে পারলে বিজ্ঞানে হয়ত আরও 
বু মূল্যবান তথ্য সংযোজিত হতো । তবুও য। তিনি দান করে 
গেছেন তার পরিমাণও বড কম নয়। 


৯১৮ 


ডেভিড এডওয়ার্ড হাইঘেন্স 
1 জন্ম--১৮৩০ খ্রীষ্টাব্ধ, মুত্ু--১৯০০ গ্রীষ্টাব্দ। | 


১৮৫০ জজ ১৬ই মে লগওনে হাহধেনস জন্মগ্রহণ করেন । 
মাত্র সাত বছর বয়সের সময় তিনি পিতার সঙ্গে ভাজিনিয়ায় গমন 
কক্েন এবং সেখানক'র সেন্ট যোসেক কলেজে ভর্তি হন। অতঃপর 
এখান গেকে পাশ করে এ কলেজেরই অব্যাপকের পদ গ্রহণ 
ককেন। 

প্রথম তেই বন্ত্রপাতি সঙ্বন্ধে আগ্রহ বোধ করতেন ভাইঘেন্স । 
ঝলেজে অধাপন।র সমন সগ্চ আবন্কৃত টেলিগ্রাফ বন্ধ সম্বন্ধে গবেষণা 
করেন, করিত গাছে, এই যন্ত্রটি তিনি উন্নতি সাধন করেছিলেন 
এবং বিশেষ একটি হন্ত্র শি্াণ করেছিলেন-বযার দ্বার! টেলিগ্রাফের 
সঙ্কেত আপন! হতেই লিপিবদ্ধ হযে 'নতে:। এ ছাড়াও তিনি 
কয়েকটি যন্তু ৬বিঞ্ধার ককপোছলেন 1 সেই থেকে হাইঘেন্সের নাম 
বিজ্ঞানী হুল ছডিয়ে পড়ে, ১৮৪৬ হাষ্ঠান্দে তিনি ফরাসী 
সরক্|বরের আমন্ত্র" পেয়ে গমন করেন প্যারিসে । সেখানে বনু 
গবেষণাশারের সঙ্গে পরিচিত ভন এবং বেশ কিছুকাল গবেষণা 
করেন। 

পারিস থেকে হাইঘেন্স প্রত্যাবর্তন করে লগ্নে আমেন 
সেখানে লাভ করেন একছি কলেজের অধ্যাপকের পদ। এইখানে 
গবেধণাকালে তিনি আবিক্ষার করেন “ইনডাকশান ব্যালেন্স” । 

ওয়ারলেম টেলিগ্রাকী সম্বন্ধে গব্ষেণার পথপ্রদর্শক হাইঘেনস । 
বৈছ্যাতিক তরঙ্গের সাহাযো কিছু কিছু সঙ্কেত প্রেরণ ও গ্রহণ করতে 
সক্ষমণ্ড হয়েছিলেন তিনি । পরে স্যর উইলিয়ম ক্রুদ্ধ এব' স্যার 
জর্জ স্ট্যকের সঙ্গে আলোচন! করে তিনি উক্ত বিষয়ে গবেষণা! 
স্থগিভ রাখেন । 

১৯০০ গ্রাষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী তান পরলোক গমন করেন! 


৯৯৯১ 


জুলিয়ুন ডেডেকিন্ড 


[ জন্ম--১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু-_-১৯১৬ ত্রীষ্টাব্ধ |] 


প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ হিসাবে ডেডেকিন্ডকে বিজ্ঞান চিরকাল শ্রদ্ধার 
সঙ্গে স্মরণ করবে । ১৮৩১ গ্রীষ্টান্দের ৬ই অক্টোবর জার্মানীতে 
জন্মগ্রহণ করেন তিনি । ছাত্রজীবনে গণিতের প্রতি আকর্ষণ বোধ 
করায় তার পিত। তৎকালীন প্রসিদ্ধ জার্ান গণিতজ্ঞ কার্ল ফ্রেডরিষ 
গাউসের কাছে গণিতশিক্ষার বাবস্থা করেন । গাউসের শিক্ষায় এবং 
উৎসাহে ডেডেকিন্ডও উত্তরকালে প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞবপে খ্যাতি লাভ 
কপ্পেন। 

ডেডেকিনডের গণিত তশ্পান্দ্রে উল্লেখযোগ্য অবদান ৮ মধ্যে 
প্রথমে নাম করতে হর “বাস্পুব সাখ্যাতত্তী? 'বীজগণিতীয় 
সংখ্যাতত্থ্” নামক দুটি তন্ব। প্রকৃতপক্ষে এই ক তত্বই তাকে, 
গণিতশান্ত্রে অমর কনে রেখেছে! গণিতশাস্ত্রে অন্থান্তা অন্দান ও 
তার বড় কম নর। তিনি খুলদ সংখ্যাসমূহেন্র ছেদ (কাট )-এর 
সাহায্যে অমূলক সংখ্ার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন । তিনিই প্রমাণ 
করেন, বাস্তব সংগাসমুহ থেকে ছেদের সাহায্য কেবলমাত্র বাস্ধৰ 
সখা।ই পাওয়া যয়। বীজগণিতে “আইভিয়্াল”-এবর ধারণার 
প্রবর্তক তিনিই । 

ভেডেকিন্ড তার মূল্যবান গবেষণাগুলি কখনও প্রবন্ধাকারে 
কখনও পুস্তকাকারে প্রকাশ করতেন। তার রচিত “এসেজ অন দি 
থিওরি অফ নাম্বার” নামক গ্রন্থখানি অঙ্কশাস্ত্রের একখানি মূলাবান 
গ্রস্থ। 

ডেডেকিন্ড-এর সারা জীবনের গবেষণ! অস্কশান্ত্রকে করেছে 
সমৃদ্ধতত্ন । ১৯১৬ শ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেছেন । 


১০৩ 


স্যার উইলিয়ম ক্রুক্স 


[ জন্ম-_১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু- ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ । 1 


ধাদের গবেষণাকে কেন্দ্র করে আধুশিক পদার্থবিগ্ার গোড়াপত্তন 
হয়েছেঃ তাদের মধো ম্যাক উইলিয়ম ক্রুকস নিঃসন্দেহে একজন। 
ক্রুক্প-এর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান তড়িংমোক্ষণ নলের ঘটনাবলী পৰীক্ষ! 
এবং সিদ্ধাস্ত গ্রহণ | 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের কথা। বিজ্ঞানীর দেখলেন, 
বাষু কিংবা কোন গান তডিতের অপরিবাহী হলেও সম্পুণরূপে 
অপরিবাহা নয় । গ্যাস কিংবা বাযুকে নিয়চাপে রেখে তার ভেতর 
দিয়ে ৭ তাঁড়িং মোক্ষণ ঘটালে গযাশ 'সববা। বাবুকে তঁড়ং পরিবাহী বল। 
বাব" বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণা থেকে ধরা! পড়ল, বাষুর চাপ 
ভ্রু কমাতে থাকলে বাধুর পরিবাহিত। একটু একটু করে বাডে' 
পরীক্ষা্টির জন্য বিজ্ঞ'নীর! ৩০ সেটি'মটারের মত দীঘ এবং প্রায় ৪ 
দা মত ব্যাসের একটি চোডকৃতি শক্ত ক।চের নল গ্রহণ 
করতেন । নলের দুপ্রান্তে ছুটি ধাতব তদ্ডিৎদ্বার সীল করে বন্ধ কৰে 
দতেন। নলের ভেঙবের বায়ুকে নিষ্কাশন করে নেওয়ার জন্য 
একটি ছোট ছিদ্র ছাডা বাধু প্রবেশ বা ন্গমনের দ্বিতীয় কোন রক্ত 
এাকতো। না! ভডিতছার ছুটোব দ্বার। নলের মধো তড়িংমোক্ষণ 
পাঠিয়ে এবং পাম্পের সাহাযো নলেব মব্যস্থিত বাধুঃক নিষ্কাশিত 
করে বিজ্ঞানীর অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা! সব লক্ষ্য করেছিলেন । 
এ্রতিহানিক এই পরীক্ষারিকে সংক্ষেপে বিবৃত করলেই ব্যাপারট। 
স্পষ্ট হয়ে উঠবে । এখনও পরীক্ষাটির আছে যখেষ্ট গুরু 
চোঙাকৃতি ননটিতে যে ছুটি তড়িংছার যুক্ত থাকে সে ছুটি আবেশ- 
কুগুলীর গৌণকুগুলী যুক্ত করে উচ্চ তড়িৎবিভব প্রয়োগ করা হয় । 
ঝণাত্মক মেকর সঙ্গে যে তড়িৎদ্বারকে যুক্ত কর। হয় তাকে বলা হয় 
ক্যাখোড এবং ধনাত্মক মেকর সঙ্গে যুক্ত তড়িংদ্বারকে বল! হয় 
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আনোড। ছুই তড়িৎছারের ভেতর দশ হাজার থেকে পনের হাজার 
€ভাণ্ট বিভব প্রভেদ প্রয়োগ করেই ভড়িংমোক্ষণ শুরু কর! হ্য়। 
পাম্পের সাহাযো শলের মধ্যস্থিত বামুকে ৮ মিলিমিটার পারদ চাপের 
সমান করলে বেগুনী-নীল রঙের লম্ষা স্কুলিঙ্গ এক তড়িৎদ্বার থেকে 
অন্য তড়িতছরে যেতে 'দেখা যার । বায়ুর চাপ পাচ মিলামটণ্র পারদ 
চাপের সমান হল্গে তন্ডিংমোক্ষণ বিন্যস্ত হয় এবং ছুটি "তডিৎদ্বারের 
মধ্যবতা স্থান গোকপী ব্ঙের মালোক সন্ত গধিকার করে এই 
স্তস্তগুলিকে বল। হয় পনায্মক স্তস্ত। পায়ুর চাপকে আারও কমি 
১ মিলিমিটার পারদস্তন্তের সমান করলে পশাগ্রক স্তিম্তগ্জাল ক্যাথোড 

পেকে কিছুটা সরে আলে এব, ক্যাথোড পাতের চারদিকে একটা 
সীল মালের হৈ খা ধার এহ গাল্ছে!কেক ছটা পরব বনাম্বুক 
স্তম্তঙ্জলির মাঝখাদুন দন হষ গকটি 'অন্দীকার আঞ্চল । ।বভ্ঞানী মাইকেল 
ফা নাড়ে পরাক্ষাটিকে এ হদুর এনিয়ে এনে উত্ত কুফঞ্চলটি আবিফার 
কক" ছ-লন বলে কুষ।ঞসটিকে বলা হধ "কার'ডেরু অঞ্ধওর অঞ্চল । 

ফ্যার।ডের পর প্রকার, |হটোফ, গোল্চুস্টইন প্রভৃতি £বজ্ঞানীর। 
নলের মধ্যন্তত বাধুর ঢাপকে আরও কমিষে ৮৮৬ করে।ছলেশ 
কন্ফ আর এশিদূর অগ্রণর হতে পারেনান 1 অবশেষে বিজ্ঞানী 
করুন ম্বনিশিত যন্থের সাহাযো। শঙের মধস্থাত বাদুচক 
মিলমিটার পার্দস্যুগুর সমান চাপে এনে পরীক্ষাটি করতে সক্ষম 
হন তিশি আঁবক্ষার করেন, উক্ত চাপে ধনাত্মক স্তন্ত গুলো ভেঙ্গে 
পড়ে এবং তার পরিব&ঙ ছেটি ছোট আলোর চাকতির স্যি হয়। 
অপরাদকে তখন খণ।এক প্রশ্মির ছটা ক্যাথোড পাত থেকে বিচ্ছিন্ন 
হতে পড়ে। শ্যগ্তি হয় আরও একটি অন্ধকার অঞ্চল। পরে 
বিজ্ঞানীর আবিক্ষতার নামানুলারে উক্ত 'অঞ্চলটির নামকরণ করেন 
'ক্রুকৃসের অন্ধকার অঞ্চল” । 

পরে ক্রেক্‌সের পদ্ধতি প্রয়োগ করে পাম্পের সাহাধ্যে বায়ু 
নিক্ষাশন করে নলের বায়ুর চাপকে ***১ মিলিমিটার পারদের সমান 
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চাপে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন । এই অবস্থায় সমস্ত নলটাই 
ক্রুক্সের অন্ধকার অঞ্চল দ্বার। পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। কেবলমাত্র 
ক্যাথোডেবু বিপরীত দিকে কাচের দেওয়াল দীপ্রিমান হয়ে উঠোঁছল 
হালকা সবুজ আলোতে । এর কারণ? কাযাখোড থেকে অতি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র 'এক প্রকার বস্তকণিকা! নির্গত হয়ে প্রচণ্ড বেগে কাচের 
দেওয়ালে এসে পড়ে ফলে কাচের দেওয়ালে প্রকাশ পায় সবুজ 
আলোর দীপ্তি । বিজ্ঞানীরা দেই রশ্মির নামকরণ করেছিঙেন 
'ক]ধেড রশ্িগ | 

ককৃন সেদিন প্রনাণ করেনঃ কাাধোড বে বা কাধোড রশ্মি 
শক বঠন করে, পাতলা ধাতৰ পাকে উত্তপু করতে পারে এবং 
এই এ্রশ্মির ভরবেগ কা মোমেন্টাম আছে । তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছলেন। কাংথো ও বাশ অপুর আত ছাড়! আবু ।কছুই নয়। 

ক্রুকুসের সিদ্ধান্ত সদন কাউকে সঙ্কট করতে পারেনি । চারদিকে 
টঠেছিন তর্কের ঝছ। অধশ্য পরের দিকে তার সিদ্ধান্থু ভূল 
প্রমাণিত হলেও বিজ্ঞানীরা ক্রুক্সের গরীক্ষাগুলিকে ধুগান্তকারী 
আখ দিয়ে ধাকেন। 

১৮৩২ শ্রীষ্টান্দেব ১৭ই জন লগ্নে জন্মগ্রহণ করেন শ্যার 

ইলিয়ম জ্রুকস' খিগ্তালয়ের পাঠ শেষে তান রয়েল কলেজে 
রসায়ন 'বজ্ঞান আপন করেন । পরবে কিছুকাল প্রসিদ্ধ গবেষক 
ও অপ্যাপক হফম্যানের অধীনে গবেষণা করার পর এ রয়েল 
কলেজেই যোগদান করেন অধ্যাপক হিসাবে । 

ছেলেবেলা থেকে দ্রুকসের ছিল গবেষণার প্রতি আগ্রহ । রয়েল 
কলেজে অধ্যাপনার স্ময় তিনি অজৈব রসায়নের উপক্ন গবেষণ। 
আরম্ভ করেন। এই পর্যায়ে তার মূল্যবান আবিষ্কার “থাঁলয়াম” 
নামক একটি মৌলিক পদার্থ, কিছু পরে আবিধার করেন সোনা 
ও বূপাকে তাদের আকরিক থেকে পুথকীকরণের জন্য “সোডিয়াম 
আামালগাম প্রসেস” নামে একটি পদ্ধতি 
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দ্বিতীয় পর্যায়ে ভ্রুকুসের আবিষ্কার রেডিওমিটার নামক একটি 
যন্ত্র! এই রেডিওমিটার প্রস্ততকালে তিনি টিউবের মধ্যস্থিত 
বায়ুকে নিষফাশন করতে গিয়ে মহ! অন্ুবিধার সম্মণীন হন। সেই 
অন্ুবিধ! দূরীকরণের নিমিত্ত আবিঞ্ধার করেন এক বিশেষ ধরনের 
বাযু নিক্ষাশক পাম্প। এ পাম্পের সাহাধ্যে ক্রুকুস কোন বদ্ধ নলের 
বাধুর চাপকে কসিয়ে বাধুচাপের দশ হাজার ভাগের এক ভাগে 
আনতে সক্ষম হয়েছিলেন! 

ক্রুক্‌স পাম্পটি আবিষ্ষাকের পর তৎকালীন বিজ্ঞানীদের অনি 
প্রির পরীক্ষা তড়িতমোক্ষণ নলের খটনাবলীর দিকে আকৃষ্ট হন । 
পরে তারই পথকে অনুসরণ করে আবিষ্কৃত হয় ক্যাথোড র্যা: 
সেই সঙ্গে উন্মুক্ত হয় আধুনিক পদার্থ-বিগ্ভার রুদ্ধ দ্বার । 

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪51 এপ্রিল ক্রুকস লগ্নে পরলোক গমন 
করেছেন । প্রকৃত যুগ সন্ধিক্ষণের বিজ্ঞানী ছিলেন স্যার উইলিয়ম 


ক্রুক্দ ! 


স্তার আলফ্রেড বার্ণাড নোবেল 
। জন্জ--১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ, মুত্রযু--১৮০৬ খ্রীষ্টাবব | | 
বিশ্বে মানব কল্যাণের উদ্দেন্যে প্রদত্ত আন্তর্জাতিক পুরস্কার 
“নোবেল প্রাইজের” কথা সবাই জানে । যিনি এই পুরস্কারটির 
প্রবর্তন করেছেন, তিনি স্তার আলফ্রেড ৰার্ণাভ নোবেল। বিশ্বের 


বিজ্ঞীনের ইতিহাসে চিরম্মরণীয় নাম | 

আলফ্রেড নোবেল ছিলেন স্ুপ্রসিদ্ধ স্বইভিশ রসারন বিজ্ঞানী । 
১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্ের ২১শে অক্টোবর স্টকৃহলম শহরে জন্মগ্রহণ করেন 
তিনি। তার পিত। ইমান্ুয়েল নোবেল ছিলেন প্রসিদ্ধ টর্পেডো ও 
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মাইন নির্মাতা । তিনি সেন্টপিটাস বুর্গে চাকরি করতেন। পুত্র 
তারই মত কারিগরি বিষ্ায় দক্ষ হয়ে উঠবে এই ছিল তাবু আন্তরিক 
ইচ্ছা । কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষা না করলে নয়। এই কারণে পুত্রকে 
বিদ্যালয়ে ন৷ পাঠিয়ে উপযুক্ত গৃহশিক্ষকের তত্বাবধানে শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করেছিলেন । 

ছেলেবেলা থেকে নোবেল রসাযনবিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ 
অনুভব করেন এবং গৃহশিক্ষকদের চেষ্টায় ও পিতার আগ্রহে অতি 
অল্প বয়সেই তিনি এ বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন । 
নোখেলকে কোনদিন কোন স্কুল কিংবা কলেজে ভন্তি করা হয়নি । 
কেবলমাত্র গৃহশিক্ষকগণই তার শিক্ষার দাঁয়ত্ব গ্রহণ করেছিলেন । 
পরে একট বয়স বাডলেই পিতা নিজে তাকে টর্পেডো ও মাইন 
নির্মাণের কাজে শিক্ষা দান করেন । 

ঠিক সেই সময় কোন একটা কারণে ইমানুয়েল নোবেল চাকরি 
ছেড়ে ছিলেন 'এবং সেন্টপিটাসর্বুর্গ পরিতণাগ করে সপরিবারে ফিরে 
আসেন সুইডেনে । আলফ্রেড নোবেল তখন বভ হয়েছেন। তার 
রসায়ন বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ দেখে পিতা এবার বিশিষ্ট রসায়ন 
বিজ্ঞানী এবং অধ্যাপক “জনিন”-এর উপর পুত্রের শিক্ষার ভার 
অর্পণ করেন। অধ্যাপক জিনিন বালক নোবেলের রসায়নে গন্তীর 
জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হন এবং রসাক্সন বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য উৎসাহিত 
করেন । 

তখন সবেমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে “নাইট্রোগ্রিলারিন” নামক 
বিস্ফোরক পদার্থটি। ওকে নিরাপদে বাবহারের উপায় আবিক্ষারের 
জন্য বিজ্ঞানী মহলে পড়ে গেছে দারুণ সাড়া । জিনিন-এর উৎসাহে 
নোবেল এ নাইড্রোগ্রিলার্িনকে নিয়েই আরস্ত করলেন গবেষণা । 
তারপর ১৮৬২ শ্রীষ্টাব্দে কাইজেলগার নামক এক ধরণের সচ্ছিদ্র 
মাটির দ্বারা নাইট্রোগ্রিলারিনকে শোষিত করিয়ে আবি্ষার করলেন 
সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদে বিস্ফোরণ ঘটানোর কৌশল । পরে আরও 
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গবেষণা করে ১৮৬৭ প্রীষ্টাবেই আবিষ্কার করেন নিরাপদ ভিনামীইট | 

স্যার আলফ্রেড বার্ণাভ নোবেল স্থুদীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন 
ভিনামাইটকে নিয়ে। আবিষ্কার করেছিলেন নানাধরণের 
ডিনামাইট। পরবর্তীকালে এ ভিনামাইট থেকে উপার্জন 
করেছিলেন প্রচুর অর্থ। বিশাল সম্পত্তিরও অধিকারী হয়েছিলেন । 
তার উপাজিত অর্থের একট। ঝড় অংশ তিনি দান করে গেছেন মানব 
কল্যাণে । এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর পানী 
শহরে একটি উইল রচন। করেন । সেই উইল অনুসারে প্রতি বছর 
পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্ঠা, চিকিৎসা বিদ্যায় সর্বাপেক্ষা মুলাবান 
আবিষ্ষারের জন্য ; বিশ্বের সের! মাহিত্য কর্মের জগ্ঠ এবং বিশ্বশান্তি, 
এই পাঁচটির প্রতোকটির জন্য একটা মোটা অঙ্কের অর্থ পুরস্কা রন্বরূপ 
প্রান করা হয়! 

নোবেলের উইল অনুধায়ী ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পুরস্কার প্রদান 
কর! হয়ে আসছে । পুরস্কার দাতার নামানুলারে পুরক্ক!রূটির নাম 
হয়েছে “নোবেল পুরস্কার” | পুরস্কারের সমূহ টাকা নোবেল গঠিত 
তহবিলের সুদ থেকেই পাওয়া যায় । 

কেবলমাত্র একটি সংস্থা থেকে সবগুলি পুরস্কার প্রদান করা 
হয় না। পদার্থবিদ্ধা ও রসায়নের পুরস্ক।র ছুটি প্রদান করে সুইডিশ 
বিজ্ঞান একাদেমি, চিকিৎসাবিগ্ভার পুরস্কার প্রদান করে স্টকৃহলমের 
কারোলিন মেডিকা।ল ইন্সটিটিউট, সাহিত্যে পুরস্কার প্রদান করে 
স্টকৃহলম সাহিত্য একাদেমি এবং বিশ্বশান্তি বিষয়ক পুরস্কারটি প্রদান 
করা হয় নরওয়েজিয়ান স্টরটিং কৃ নির্বাচিত কমিটির ছারা । 

নোবেল পুরস্কারের মত মোটা অঙ্কের পুরস্কার পৃথিবীতে আর 
দ্বিতীয় নেই। এই পুরস্কারটি দাতার নির্দেশ অনুযায়ী পৃথিবীর যে 
কোনে। জাতির মানুষ লাভ করতে পারে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রদান 
করা হয়েছিল এই পুরঙ্কার। যদিও নিবাচন করা হয়েছিল ভার 
পূর্ববতাঁ বৎসরে । ধার। প্রথম পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছেন 
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তার! হলেন জার্মানীর রণ্টগেন ( পদার্থবিদ্যা )) হল্যাণ্ডের ভাণ্ট হফ 
( রসায়ন ), জার্মানীর ফন বেনিং ( চিকিৎসা বিগ্া ), ফান্সের স্ুলি 
প্রধোম (সাহিত্য ) এবং সুইটজারলা গর ডুনাণ্ট ও ফ্রান্সের পাসি 
(শান্তি)। কোন বছর .কান বিষয়ে যোগা ব্যক্তি ন। পাওয়! গেলে 
সেই বছর সেই বিষয়ে পুরঙ্কার প্রদান বন্ধ থাকে । এক বিষয়ের 
পুরস্কার একাধিক ব্যক্তিকে ভাগও করে দেওয়। হয়ে থাকে । অবশ্য 
'এই সব ব্যাপারে নবেলের উইলের কিছু কিছু পরিবর্তন কর। 
হয়েছে পরবতাঁকালে । 

ভারতবধ থকে এই পুরস্কার লাভ করেছেন দ।!হত্যে 
রবীন্ধন।থ ঠাকুর, পদার্থ বগ্যায় স্যার চন্দ্রশেখর স্ডেম্কট রমণ এবং 
বর্তমানে আমেরিকার আঁধবাসী ডঃ ,.হরগোবিন্দ খোরান।। এই 
প্রসঙ্গে আরও হুক্গনের নাম কর। যেশে পারে । একজন ইংরাজ 
সম্ভাণ গ্রার রোনান্ড রদ-্যার জন্ুস্থান এবং কমস্থান ছিল 
ভারঙবষ। আর একজন "প্রখাত সমঃজসমেব। এবং বতমানে 
ভারতীয় শাগরিক মন্্যাঁসণী মাদার টেরেস!। ১৯৭৯ সালে শাস্তির 
জন্য পুরস্কারটি ল।ভ করেছেন মাদার টেরেন। । 

৮৯৬ গ্রীষ্টাব্জের ২০শৈে ডিসেম্বর ল্লার আলফ্রেড বার্ণাড 
নোবেল পরুালোকগমন করেছেশ। ভার জীবদশাধ নোবেল 
পুরস্কার কাউকেঃপ্রদান করা হয়নি । 

বিজ্ঞানের রাজ্যে “নোবেল” চিরকালহ অমর হয়ে থাকবেন । 


মেগ্ডেলিয়ভ 
| জন্ম-_-১৮৩ ০ গ্রীষ্টাব্ৰ, ঘৃত্যু-_-১৯০৭ খ্রীষ্টা্। ] 


রূলায়ন বিচ্ভানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা লক্ষা করলেন, 
আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থগুলির অনেকের ১মধ্যে আছে ভৌত 
ও রাসায়নিক ধমের বিশেষ সামঞ্জস্য । সেই একে বিচ্হানীরা ধনের 
সামঞ্চসোর ভিন্তিতে মৌলিক পদার্থগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে সঙ্জিত 
করতে সচেষ্ট হন! প্রথমে তারা মৌলিক পদার্থদের ধাতৰ ও 
অপাতব 'এই ছুই “শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন । কিন্ত সে শ্রেণীবিভাগ 
সুস্পষ্ট না হওয়ায় বিজ্ঞানীরা অন্যভাবে চিন্ত। করতে আরপ্ত করেন। 

১৮১৭ গ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী “ডোবেরিনার”" ত্রয়ী স্ৃত্রের প্রচলন 
করেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, যে সব মৌলিক 'পদাথ্রে 
[সায়নিক ধর্মের মধ্যে মিল আছে তাদের পারমাণবিক গুরুঈ 
নিধমিতভাবে পরিবন্তিত হয! ছোবেরিনারের ত্রয়ী স্বত্র কোন 
কন ক্ষেত্রে প্রযোজা হলেও সমস্ত মৌলের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে 
পুযাজা হলো শা । 

তারপরে আরও কতকগুলি প্রচেষ্টা দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল। 
শেষে 'নিউল্যাপ্ত নামে এক বিজ্ঞানী ১৮৬৪ শ্রীষ্টাঞ্ছে প্রকাশ করেশ 
ভার অষ্টক সুত্র । তিশিই প্রথম ঘোষণ। করেন, মৌলিক পদার্থগুলিকে 
এমব্ধমান পারমাণবিক গুকন্ের ভিত্তিতে সজ্জিত করলে একটি 
নদিষ্ মৌল থেকে আরম্ভ করে পরবতী অষ্টম সখ্যক মৌলটির ধর্ম 
হবে প্রথম মৌলটির মত। অর্থাৎ প্রতি আষ্টম মৌলে ধনের 
পুনরাবৃ্ত ঘটে । কিন্তু তার এই সূত্র বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখা 
গেল একমাত্র লিখিযাম থেকে ক্যালসিয়াম পর্যস্ত মৌলিক পদার্থ- 
গুলিকে পারমাণবিক গুরুত্ব অন্রসারে সজ্জিত করলেই স্ৃকল পাওয়া 
যায়। পরবর্তী মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে স্ুপ্রবুক্ত হয় না। 

নি্টলাগ্ডের পরেও চলে বনু প্রচেই্টা। অবাশষে বিজ্ঞানীদের 


১৬৮ 


আশ। বহুলাংশে মফল করেন প্রসিদ্ধ রুশ বিজ্ঞানী মেগ্ডেলিয়ভ 
পর্যায় সুত্র আবিষ্কার করে । এই একটি মাত্র কীতির জন্য তিনি 
বিজ্ঞানে অমর হয়ে আছেন। 

১৮৩৪ শ্রীষ্টাবে আবির্ভৃত হন মেগ্ডেলিয়ভ। জীবন আরস্ত 
করেন রসায়ন বিজ্ঞানী হিসাবে । মৌলিক পদ্ার্থগুলির ধর্ম সম্বন্ধে 
নিউল্যাণ্ডের গবেষণা তাকে অনুপ্রাণিত করে । অবশেষে ছাত্রদের 
নিয়ে এ বিষয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। ১৮৬৯ শ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশ 

করেন তার বিখ্যাত পর্যায় সুত্র। 

কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হতে মেগ্ডেলিয়ভের পর্যায়নৃতের 
কিছু কিছু ক্রুটি ধরা পড়েছে । তবুও রপায়ন বিজ্ঞানে তার 
গবেষণ্ণাীকে কেন্দ্র করে এসেছে একটা নতুন যুগ । তিনি বু মৌলিক 
পদার্থ সম্বন্ধে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন । পরবর্তীকালে তারই 
অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে রসায়ন বিজ্ঞানীর। আবিষ্ষার করেছেন 
সেই সব মৌলিক পদার্থকে । তাছাড়া মৌলিক পদার্গুলির ধর্ম সম্বন্ধে 
মোটামুটি 'একটা 'ধারণ। লাভ করা যায় তারই 'শাবিষ্কার থেকে । 
যদিও মেখেলিয়ভ হাইড়েোজেনের স্থানকে উতর টেবল-এ মুনিরিষ্ট 
করেন নি এবং বিরল মৃত্তিকা মৌলগুলির জন্যও কোন উপযুক্ত 
স্থনের নির্দেশ দান করেন নি। তাছা'ড। হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন 
প্রভৃতি নিক্ক্িয় গ্যাসগুলির জন্যও ভার ভবিষ্যৎবাণী ছিল ন। | 

ত্রুটি সত্বেও মেণ্ডেলিয়ভের গবেষণাকে এতিহাসিক আখ্যা 
দওয়া হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেছেন। 

১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মেগ্ডেলিয়ভের পর্ধায়চক্র পরের পৃষ্ঠায় 
প্রদর্শন কর। হলে | । 
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১১৪ 


যোসিয়াহ উইলার্ড গিব্‌স 


[ জন্ম--১৮৩৯ স্রষ্টা, মৃত্যু--১৯০৩ ্রীষ্টাব্দ 


প্রসিদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে গিবসের নাম চিরকাল বিজ্ঞান 
শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে । ১৮৩৯ খ্রীষ্টাকে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
'ন্উ হেভেন নামক একটি স্থানে তার জন্ম হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 
ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক হওয়ার পর তিনি প্যারিস 
যাত্রা করেন পদার্থবিদ্ভায় উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য । কিছুকাল 
সেখানে অধ্যয়ন ও গবেষণার পর তিনি বালিনে গমন করেন। 
অবশেষে হাইডেনবুর্গ বিশ্ববিদ্ভালয়ে কয়েক মাস গবেষণা করে 
প্রত্যাবর্তন করেন স্বদেশে | 

বিদেশে অবস্থানকালে গিবস-এর কতকগুলি মৌলিক গবেষণ! 
বিশ্বের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং গিবসও প্রসিদ্ধিলাভ 
করেছিলেন বিজ্ঞানী হিসাবে । স্বদেশে ফিরে এলে ইয়েল 
বিশ্ববিষ্তালর তাকে আমন্ত্রণ জানায় । গিবস সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান 
করেননি । যোগদান করেন সেখানকার পদার্থবিদ্াার অধ্যাপকের 
পদে। পরবতীকালে এই ইয়েল বিশ্ববিগ্ভালয় থেকেই প্রকাশিত 
হয়েছিল তার সমূহ গবেষণাবলী । 

গিবস-এর গবেষণামূলক প্রবঞ্ধের সখ্যা খুবই কম। ভার 
সবপ্রধান বৈ শিষ্ট্য ছিল, ভালভাবে যাচাই না করে, তিনি কোন কিছু 
প্রকাশ করতেন না। এক একটি বিষয় 'মাবিক্ষারের পরও চলতো! 
তার বছরের পর বছর গবেষণা । তাই তার দ্বারা প্রকাশিত 
প্রত্যেকটি প্রবন্ধ হতে! অতি উচ্চমানের । যখনই তার কোন 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে! তখনই অতি সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করতেন 
বিজ্ঞানীরা এবং সচেষ্ট হতেন সত্যত। যাচাই করতে । 

গিবসকে অমর করে রেখেছে “অন দি ইকুইলিত্রিয়াম অফ 
হেটরজিনিয়স সাবস্টেনসেস” বা “অসম পদার্থসমূহের স্থিতাবস্থা”? 


১১১ 


নামক একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ। তার আন্তর্জীতিক খ্যাতিও 
এই প্রবন্ধটির জন্যই । পরবর্তীকালে এ একটি প্রবন্ধ বু বিজ্ঞানীর 
গবেষণার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছিল এবং ওকেই ভিত্তি করে আবিষ্কৃত 
হয়েছে “ফেজকল” নামক রাসায়নিক সাম্যের বিখ্যাত স্মত্রটি | 

গিবস-এর “অসম পদার্থসমূহের স্থিতাবস্থা” প্রবন্ধটি. এত 
ডচ্চমানের হয়েছিল যে, প্রবন্ধটি প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকে 
ণকট] লাড়া পড়ে গেছিল । বনু বিজ্ঞানী সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন 
প্রবন্ধটিকে অনুবাদ করতে । জামান ভাষায় সেটিকে অনুবাদ 
করেছিলেন প্রসিদ্ধ রসায়ন বিজ্ঞানী “অস্টওয়াল্ট? (যিনি অন্তঘটক 
দ্বারা আমোনিয়াকে জারিত করে বাণিজাক পদ্ধতিতে নাইট্রিক 
শাসিড প্রস্তত প্রণ।লীর আবিষ্কারক )। পরবত্খকালে গিবস-এর 
প্রবন্ধ থেকে রসায়নের এক পতুন শাখার টদ্ভৰ হলে এই অস্টওয়াণ্টই 
তাকে “রাসায়নিক শক্তিতত্ের জন” আখ্য। প্রদান করেছিলেন 
“এব” বিভ্্কানীরাও মনে নিয়েছিলেন তার কথ। | 

গিব্স এর গবেষণাপ/্রটি ফরাসী ভষারও অনুদিত হয়েছিল । 
অন্ুবার্দ করেছিলেন বিখাত ফরাসী বিজ্জানী “ল। শাঙলি"য়ে”। 
'এিনিও কষসা প্রশংসা করেছিলেন প্রবন্ধটি | কিছুকাল গবেষণা 
করে ঘোষণ। করেছিলেন “গিবসের প্রবন্ধটি রসায়ন বিজ্ঞান একটি 
অমূলা অবদান” । 

আলোকের তড়িৎ চৌম্বক ৩৭৪ সম্বপ্ধেও গিবস-এর মহামূল্য 
অবদান আছে । তিনি বাস্থির করেছিলেন তাকে নিযে বনু বিজ্ঞানী 
দী্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন এবং উন্বাটিত করেছিলেন একাধিক 
মূল্যবান ত৩থ্য-_-যধ। নিঃসন্দেহে আধুনিক পদাপাবজ্ঞানকে দিয়েছে 
সতুন হাঁঙ্গত। 

গিবজ তাপগগিবদ্যা বা থার্মোভাইশামিক্ল-এর হুত্রকে প্রথম 
প্রয়োগ করে পদার্থবিদা। ও রসায়নবিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল সমসা। 
সমাধান করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। 


৯১০৩ 


পরবর্তীকালে সেই একই পদ্ধতিকে অনুসরণ করে বিজ্ঞানীর! মীমাংস। 
করেছেন বহু সমস্য। ৷ 

গিব ছিলেন নীরব বিজ্ঞান সাধক | জীবনে যেমন খুব বেশি 
গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেননি তেমনই বিশ্ববিগ্ালয়ও ৰ্দল 
করেননি । সার! কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন ইয়েল বিশ্ববিগ্ালয়ে। 
বত দেওয়। এখং বিদেশে বাওয়। তিনি খুব একটা পছন্দ করতেন 
না। একাগ্র সাধনাকে বেছে নিয়েছিলেন জীবনের পথ হিসাৰে | 

জীবনে বহু সন্মানও লাভ করেছিলেন তিনি । তার মধ্যে ১৮৭৯ 
খ্রীষ্টাব্ধে লগুনের রয়েল সোসাইটি তাকে 'ফেলো'' নির্ধাচিত করেছিল 
এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে লাভ করেছিলেন “কোপলে” পদক । 

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই মহানবিজ্ঞানীর জীবন্দীপ নিবাপিত হয়। 


জি. আরমাউএর হ্ানসেন 


[ জন্ম--১৮৪১ শ্রীষ্থাব্দ, মৃত্যু--১৯১২ খ্রীষ্টাব্ |] 


কুচ নামক ছুরারোগ্য ব্যাধিটি অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষের 
মনে যুগপৎ ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করে আসছে । সেই আদিকাল 
থেকে পণ্তিত ও বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হয়েছেন এই ব্যাধিটির কারণ এবং 
ভার প্রতিষেধক আবিষ্কারের নিমিত্ত । পৃথিবীর প্রাচীন চিকিৎসা- 
শান্্রগুলিতে কুষ্টের বর্ন আছে, চিকিৎসার উপায়ও বধিত হয়েছে 
কোথাও কোথাও । কিন্তু কুষ্ঠের ভয়াবহত। দূরীভূত হয়নি এতটুকুও। 
প্রতিবছর পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয় 
এবং দীর্ঘকাল ধরে তীত্র যন্ত্রণা ভোগ করার পর একদিন শেষনিংশ্বাস 
ত্যাগ করে। 

কুষ্টবোগের ভয়াবহতা দর্শনে মানুষের মনে কতকগুলি সংস্কারও 


৯১৩) 


দানা বেঁধেছিল। সেই সব সংস্কারের একটি ছিল কুষ্ঠ সংক্রামক 
ব্যাধি। তাই কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে কেউ সমাজে ঠাই দিত না । কলে 
কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি অবর্ণনীয় হূর্দশ! ও যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে 
একদিন পথের পাশে অথবা বুক্ষমূলে চিরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হতো । 

আধুনিককালে কুষ্ঠ রোগীদের ছুর্দশ। দেখে চিস্তিত হয়েছিলেন 
কিছু কিছু দরদী ও মরমী বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক । তারা সর্বশক্তি 
নিয়োগ করেছিলেন উক্ত রোগটব প্রকৃত কান্্ণ নির্ণয়ের জন্য । 
শেষে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কুষ্ঠ রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন জি. 
আরমাউ এর হ্যানসেন নামক একজন চিকিৎসা! শান্ত্রবিদ ও গবেষক | 
প্রকৃতপক্ষে তারই গবেষণা থেকে আজ সম্ভব হয়েছে কুষ্ঠরোগীর 
বিজ্ঞানলন্মত চিকিৎসা প্রণালী । আরও প্রমাণিত হয়েছে এই 
রোগ সবক্ষেত্রে সংক্রামকও নয়। হ্যানসেনের আবিকফারের পর 
কুষ্ঠকে "হ্যানসেনস্‌ ডিজিজ” বা “হাানসেনের রোগ” । বংশানুক্রমিক 
রোগ হিসাবে যশর। কুষ্টকে নির্দেশ করতেন, তারাও হ্ানসেনের 
গবেষণা থেকে বুঝতে পারলেন এই রোগটি বংশানুক্রমিক নয়। এক 
কপায় কুষ্ঠ রোগের ভীতিকে দূর করেছেন হ্যানসেন। তাই পৃথিবীর 
মানবহিতৈষীদের মধ্যে তিনিও অন্যতম | 

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ধরাধামে আবিভূতি হন হানসেন। তিনি জীবন 
শুক করেছিলেন চিকিতসাবিজ্ঞানী হিসাবে । চিকিৎসক হিসাবে 
স্থখ্যাতিও অর্জন করেছিলেন তিনি । কিন্তু কুষ্টবোগীদের অবর্ণনীয় 
দুর্শ। দেখে তিনি বিচলিত হন এবং চিকিৎস। বৃত্তি একরকম 
পর্রিত্যাগ করে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন৷ কঠোর নাধনা তার 
ব্র্থ হয় নি। বহুদিন গবেষণার পর ১৮৭৪ গ্রীষ্টান্দে আবিষ্কার 
করেন সামকোবাকৃতেরিয়ম লেপরী” নামে এক ধরনের জীবাণুই কুষ্ঠ 
রোগের মূল কারণ। তিনি আরও প্রমাণ করেন কুষ্ঠের জীবাণুর 
সঙ্গে বক্র জীবাণুর যথেষ্ট সাদ্বশ্য আছে এবং এই রে।গ বংশানুক্রমিক 
নয়। 


হানসেন দীর্ঘকাল এ রোগ ও রোগজীবাণু সম্বন্ধে গবেষণ। করে 
যে সব তথ্য প্রদান করেছিলেন সেগুলি স্বীকার করে নিয়েছেন সব 
বিজ্ঞানী। তার পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, কুষ্ঠ রোগ সংক্রামক 
ও অসংক্রামক ছৃ'ধরনের হয়ে থাকে । কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রন্তের ক্ষতনিংঃস্যত 
রসে রোগজীবাণুথাকে। এ জীবাণু সুস্থ শরীরে প্রবেশ করলে 
রোগ সংক্রমণ ঘটে । 

হ্যানসেন অবশ্বা কুষ্টরোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে 
পারেননি । পরের দিকে আরও বনু বিজ্ঞানী অনুসরণ করেন 
হানসেনের পথ এবং দীর্ঘ গবেষণার পর আবিষ্কৃত হয়েছে “সালফোন” 
নামক ওষুধটি । সেই থেকে দূর হয়েছে কুষ্ঠের ভয়াবহত1 | তকে 
মানুষ এখনও ঠিক সংস্কারমূক্ত হতে পারেনি । এখনও মানুষ ঘৃণা 
করে কুষ্ঠ রোগীকে । কু রোগীদের প্রতি সমাজের অকারণ ঘৃণা 
এবং অবহেলা আমরা যদি দূর করতে পারি তাহলে আমরা 
হানসেনের প্রতি শ্রদ্ধ। জানাতে পারবে ! 

হানসেন আর ইহজগতে নেই | বু বছর আগে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি পরলোক গমন করেছেন । জীবনের বেশির ভাগ সময় তিনি 
বায় করেছেন কুষ্ঠ রোগের পশ্চাতে । শেষ বয়সে অন্য কতকগুলি 
বিষয়েও গবেষণা করেছিলেন তিনি । বিশেষতঃ “ইভলিউশন” 
এবং “ডারউইনের মতব।দের” উপর হ্যানসেনের গবেষণ। ছিল খুবই 
গুকত্বপূর্ণ | 

তবে হ্যানসেনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান কুট রোগের জীবাণু 
আবিষ্কার । গ্রীক্ষপ্রধান দেশসযুহে এর প্রাছুর্ভাব বেশি । তবে 
সবচেয়ে বেশি মনে হয় আমাদের ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষে 
কু্টরোগীর সংখ্যা পৃথিবীর মোট কুটরোগীর এক পঞ্চমাংশ। 
পশ্চিমবঙ্গেও এদের সংখ্য। কিছু কম নয়। আমরা যদি সচেতন 
হই এবং অযথা ভীতি ও অবহেলা না করে উপযুক্ত চিকিৎলার 
শরণাপন্ন হই তাহলে এই রোগকে দূর করতে পারবো । আজকাল 
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খুব ভাল ভাল ওযুধও আবিষ্কৃত হয়েছে । স্থাপিত হয়েছে বনু 
কুষ্ঠাশ্রম। তাছাড়া প্রাথমিক স্তরে এই রোগ ধরা পড়লে ভয়ের 
কোন কারণ নেই। 

হ্যানসেন তাই অমর বিজ্ঞানী । 


পর্ণ 
লড র্যালে 
| জন্ম ১৪২ থাষ্টাব। মৃত্যু--১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ | ] 


আকাশের নীল রঙ সম্বন্ধে প্রথমে যিনি বৈজ্ঞাশিক যুক্তি প্রদান 
করেছিলেন তিনি অধ্যাপক ল ব্যালে । তারই গবেষণা একে 
জানা যায, পুথধিবীর উধ্ব-স্তরের বাধুম গলে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র ও 
বিৰল গ্যাসকণিক। ন্দ্র শুরঙ্গ দৈর্ঘোের শীল আলোকে প্রাতিকলিত 
করে। "হাই আকাশকে আমরা নীল দেখি । 

বিজ্ঞানে ব্যালের 'মছে বু অবদান । তিনি একাধারে হলেন 
পদার্থবিজ্ঞানী এব" রসায়ন বিল্ঞ নী । ছুটি শাখাহ পু হয়েছে তার 
অবদানের দ্বার। | তবে পদার্থবিজ্বানই উপকৃত হয়েছে বেশি | তাই 
পদার্থাবগ্ভায় অবদানের জন্ব' তাকে সম্মানিত কর। হয়েছে 'ন।বেল 
পুরস্কার প্রদান করে। 

১৮৪২ খ্রাষ্টাঞের ১১ই নভেম্বর রালে ইংলঞ্ের এসেথে 
জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের পাঠ শেষ করার পর তিনি ভর্তি হন 
কেম্তিজের ট্রিনটি কলেজে | পরে এই কলেজ থেকে তিনি “সিনিয়র 
র্যাংলার” হয়েছিলেন । 

র্যালের প্রাথমিক গবেষণা আলোকবিজ্ঞান সংক্রান্ত] এই 
পর্যায়ে তিনি বিভিন্ন তরঙ্গ দেঘোর আলো সম্বন্ধে পরীক্ষা করেন । 
প্রমাণ করেন বেগুনী ও নীল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম 
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এবং লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি । তার দ্বিতীক্ব 
পায়ের গবেষণ! শব্ববিজ্ঞান সংক্রান্ত । এই পর্যায়ে তার গবেষণার 
বিষয়বস্ত ছিল শব্দের বৈশিষ্ট্য এবং অনুনাদ । শব্দতরঙ্গ সমন্বন্ধেও 
তিনি গবেষণ1 করেছিলেন । 

তৃতীয় পর্যায়ে তিনি রসায়ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন । 
উক্ত পর্যায়ে তিনি আবিষ্কার করেছেন বাতাসের “আর্গন” নামক 
ছুপ্প্রাপ্য গা'সটি | ব্যালে অবশ্য একা এই গ্যাসটির আবিষ্র্তা নন। 
তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্যার উইলিয়ম র্যামজের নাম । 

লঞ্ড ব্যালে ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থ বিজ্ঞানী এবং 
রসায়ন বিজ্ঞানী । জীবনে বনু পুরক্ষান্ন ও সম্মান লাভ করেছিলেন 
তিনি | “নাইট” উপাধিও তিনি লাভ করেছিলেন । ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি লাভ করেছেন নোবেল পুরস্কাক্প। ১৯০৫ শ্রীষ্টাব্দে লগ্ডনের 
রয়েল সে'সাইটি তাকে সভাপতি মনোনীত করেছিলেন এবং ১৯০৮ 
্রীষ্টাব্দ পধন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর তিনি নিষুক্ত 
হয়েছিলেন কেম্বিজ বিশ্ববিচ্ভলয়ের চ্যান্সেলারের পদে । মৃত্যুর পূর্ব 
পর্যন্ত তিনি এ পদ অলন্ধত করে গেছেন । 

১৯১৯ শ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃতুামুখে পতিত হন। পদার্থ বিজ্ঞান 
কোনদিনই ভুলতে পারবে ন। তাকে | 


রবার্ট কোখ 


[ জন্ম_-১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু--১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ । | 
পৃথিবীর ছুরারোগ্য ব্যাধিগুলিকে নিমূ'ল করতে যে কয়েক্্ষন 
মানবহিতৈষী বিজ্ঞানী আজীবন প্রাণপাত পরিশ্রম করে গেছেন 
তাদের মধ্যে রবার্ট কোথ, নিঃসন্দেহে একজন । প্রসিদ্ধ জীবাণু- 
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তত্ববিদ হিসাবে বিজ্ঞানের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ন্বর্ণাক্ষরে লেখা হযে 
আছে তার নাম। যতদিন পৃথিবীতে মানব সভ্যতা থাকবে ততদিন 
মানুষ ভুলবে না রবার্ট কোখকে | 

১৮৪৩ শ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর জামানের হানোফার-এর 
অন্তর্গত ক্লাউস্টাল নামক একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করেন কোখ,। 
বাল্যশক্ষ। সমাপ্ত করার পর তিনি গোত্তিঙ্গেন বিশ্ববিগ্ঠালয়ে 
চিকিৎসাশাস্্ অধায়ন করেন। এই সময় মানুষের কতকগুলি 
দ্রারোগ্য বাধি তার মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয় এবং চিকিৎসা 
শান্তর অধায়ন শেষে তিনি রোগজীবণু সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ত করেন । 

প্রথমে তার গবেষণার বিষয় ছিল আনথাক্স নামক রোগটি । 
এটি একটি সংক্রামক রোগ এবং গবাদি পশুদেরই সাধারণত 
আযনথাক্স হয়ে থাকে । বেশ কিছুকাল গবেষণার পর একদিন 
উত্ত রোগে আক্রান্ত একটি পশুর দেহে কোখ. আবিষ্ষার করেন 
আযনথ)কা রোগজীবাণু। এবশেষে আ্যানথণক্ম রোগের সংক্রমণ 
পদ্ধতি আবিষ্ষার করে তিনি খ্যাতি লাভ করেন প্রসিদ্ধ জীবাণুতত্ববধিদ 
ভিসাবে। গেই লঙ্গে নামও ছড়িয়ে পড়ে তার। ইংরাজী ১৮৮০ 
সাল। বয়স তার তখন ছত্রিশ। জার্মানীর “স্কুল অফ মেডিসিন” 
তাকে আমন্ত্রণ জানাল অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের জন্য । কোখ ও 
গ্রহণ করেন সে প্রস্তাব! অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগ্চণ উৎসাহে 
আরম্ভ হল রোগজীবাণু সঙ্বন্ধে গবেষণার কাজ । ১৮৮২ গ্রীষ্টাক্ে 
তিনি আবিষ্কার করেন ব্ষ্( রোগের জীবাণু । তার এই যুগান্তকারী 
আবিষ্কারের জন্য এবার সমগ্র পৃথিবী শ্রদ্ধ। নিবেদন করলে! তাকে । 

রবাটি কোখের মবচেয়ে বড় অবদান মনে হয় কলেরা রোগ- 
জীবাণু সম্বন্ধে গবেষণা । স সময় কলের! নামক সংক্রামক ব্যাধিটি 
ভারতের পূর্বাঞ্চলে এবং আফ্রিকার কোন কোন স্থানে মাঝে মাঝে 
ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করতো | বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগটি 
এমশ প্রধল আকার ধারণ করতো যে ছু-দশখান! গায়ের মানুষ 
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একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেত। যখন কলেরা আরস্ত হতো তখন 
দলে দলে মান্ুব গ্রাম ছেড়ে পালাত। তাতেও রক্ষা পেত ন! 
তারা । কলেরা রাক্ষসী ধাওয়া! করতে। তাদের পিছু পিছু । ফলে 
গ্রামে গ্রামে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়তে এই কোগ । 

কলেরার ভয়াবহতা ভাবিয়ে তুলেছিল বনু বিজ্ঞানীকে | মহান 
বিজ্ঞানী কোখ উক্ত পোগ সম্বন্ধে গবেষণার চিন্তা করেন। শীঘ্র 
একটা ন্বযোগও এসে গেল । কলেরার কারণ অনুসন্ধানের জন্য 
তাকে প্রেরণ করা হল মিশরে । কোখ. আনন্দের সঙ্গে পাড়ি 
দিলেন বিদেশে । কিছুকাল মিশরে গবেষণা করার পর এলেন 
ভারতবষে। কলেরার ভনাবহত! জেনেও কোখ, পশ্চাৎপদ হলেন 
না। কলিকাত। মেভিকাল কলেজে কলেবা রোগীকে নিয়ে আরম্ত 
করলেন গবেষণ! | এই উদ্দেশ্যে তাকে বহুবার কলিকাভার 
বাহিরেও যেতে হয়েছিল। 

ভারতবধে কিছুকাল গবেষণার পর তিনি পুনবার গমন করেন 
মিশরে । সেইখানেই আবিষ্কার করেন কলেরার জীবাণু । পৰে 
স্বদেশে প্রত্যাবতন করে এ সন্থন্ধে আরও গবেষণ। করেন। পরে 
প্রকাশিত হয় তার গবেষণার ফল'কল। তখনই মানুষ বুঝতে 
পারল? দূষিত জল এবং দূধিত খছ্য থেকে কলেরা মানবদেহে 
সংক্রমিত হয় । কলেরার জীবাণু সম্বন্গেও প্রথম পাওয়া গেল 
সঠিক তথ্য। 

রূবাট কোখ কলেরার প্রতিষেধক আবিষ্কার ন করলেও কলেরার 
জীৰাণু সম্বন্ধে তার মূলাবান গব্ষণ। বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মধ্যে 
দারুণ এক আলোড়ন স্যট্টি করলো । অনেক বিজ্ঞানী তখন 
আত্মনিয়োগ করলেন পোগটির প্রতিষেধক আবিকফষার করার জন্য | 
তারই প্রত্যক্ষ ফল কলেরা রোগের টিকা আবিষ্কার । টিকা 
আবিষ্কারের পর থেকেই দূরীভূত হয়েছে কলেরার ভয়াবহতা | 
প্রকৃতপক্ষে কলের। উচ্ছেদের মূলে আছে রবার্ট কোখের অবদান । 
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কলেরার জীবাণু আবিষ্কারের পরেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ 
করেন কোখ। পৃথিবীর বন্ধ দেশ তখন তাকে জানিয়েছিল শ্রদ্ধা ও 
সম্মান । বেলিন বিশ্ববিষ্ঠ।লয় তার প্রতি কেবলমাত্র শ্রদ্ধা জানিয়ে 
ক্ষান্ত হল না, নিয়োগ করলে! তাকে অধ্যাপক হিসাবে। 
অপরদিকে নবগঠিত “ইনস্টিটিউট অফ হেলথ” তাকে বরণ করলো! 
অধিকত৷ পদে । 

শান কাজে বাস্ত থাক। সূন্বও গবেষণ!কে পারত্যাগ করলেন না 
কোখ,। অধিক উৎসাহে অন্যান্য রোগজীবাণু সম্বন্ধেও 'মারস্ত করলেন 
গবেষণা । এই উদ্দেশা তাকে বিদেশে কাটাতে হয়েছে দীর্ঘক।ল, 
১৮৯৬ খ্রীষ্টোব্দে তিনি গমন করেন দক্ষিণ আফিকান। সেখানে 
গব।দি পশুকে “রিগারপেস্ট" নামে একটি রোগ মাক্রমণ করতো । 
ফলে বহু পশুকে প্রাণ হারাতে ১তে। টক্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে। 
কোখ, দক্ষিণ অফিকাষ কিছুকাল অবস্থান করে এ রোগের প্রকৃতি 
এবং প্রতিমেপক দ্বইই আবিক্দার করেন । 

কোখকে ভারতবর্ষে আসতে হয়েছিল পুনধার । সে বছর 
বোম্ব।ই শহরে গ্লেগ দেখ! দিষেছিল ভয়াবহ আকারে । কোখ, 
বোম্বাইতে অবস্থান করে প্রগ রোগটি সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন। 

কোখের আরও অবদন আছে। পুব শাফ্রিকায় “ল্সপিং 
সিকনেস” বা শিদ্রারোগ নামে একপ্রকার ছুরারোগয ব্যাধির কখলে 
পড়ে বহু লোককে অকাল প্রাণ হারাতে হতে।। কোখ. সেখানে 
গিয়েও এ রোগটি সম্বন্ধে গবেষণ। করেছিলেন এবং কারণও নির্ণয় 
করেছিলেন উক্ত রোগের । 

রোগজীবাণু সম্বন্ধে এত বেশি গবেষণ! মনে হয় লুই পাস্তর ছাড়! 
আর কোন বিজ্ঞানী করেননি । একমাত্র কোথের গবেষণাকে ভিত্তি 
করে মানুষ বিতাড়িত করেছে বহু হ্রারোগ্য ব্যাধিকে। তাছাড়া 
তার আরও একটি বড় অবদান আছে। তিনিই প্রথম জীবাণুবিদ্ধা 
গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কোন জীবাণু 
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র্োগবাহী কিনা সে সম্বদ্ধেও তিনি কতকঞ্চাল শর আরোপ 
করেছিলেন! সে শর্তগুলি আজও জীবাণুবিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে মেনে 
চলে এবং কোন বিজ্ঞানী জীবাণু সম্বন্ধে গবেষণা! করতে গেলেই 
কোখের পথকেই অনুসরণ করেন । 

রবার্ট কোখের অব্দানের সত্যই কোন তুলন! হয় না। আজ 
আমরা বিউষ্ানের চরম উন্নতির দিনে কল্পনাও করতে পারবে ন। 
সেদিনের কলেরা এবং বশ্মার ভয়াবহতা । এই ছুই রোগেরই 
উচ্ছেদের সুচনা হয়েছে কোখের হাতে | একদিন যে সব রোগের 
নাম শুনলে মানুষের হৃৎকম্প উপাস্থত হতো আজ মানুষ তাদের, 
অপর দশউ! সাধারণ রোগের দৃষ্টিতেই দেখছে । এদের মূলে আছে 
জেনার কোখ, পাস্তর, রস, ক্লেমিং প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিজ্ঞানীর 
অবদান। পুথিবীকে কেউ ষদি সুন্দর করে থাকেন তাহলে এরাই 
করেছেন। তাই এরা সব দেশের মানুষের একান্ত আপনার জন. 
সবাই আমরা খণী এদের কাছে। এদের জন্মদান করে পুৃথিবীই 
হয়েছে পবিত্র | 

রবাট কোখের মহামুলায অবদানের জন্য সেদিনও পৃথিবীর প্রতিটি 
মানুষ জানিয়েছিল শ্রদ্ধা । ১৯০৫ গ্রাষ্টাকে তাকে প্রদান করা! 
হয়েছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ট সম্মান নোশেল পুরস্কার | 

১৯১০ স্রীষ্টাব্দের ২৮শৈ মে বাডেন ৰাডেন নামক একটি স্থানে 
হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ব্বর্গারোহণ করেছেন এই মহান বিজ্ঞানী । 
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল সাতষটি বছর। তার মৃত্যুতে ;সমগ্র 
মানবজাতির হয়েছে অপুর্ণীয় ক্ষতি । সর্বকালের এবং সবযুগের 
মানুষের কাছে তিনি আপন হয়েই থাকবেন 


বিজ্ঞানী চারতকথা--৮ 


উইলহেল ম কনরাভ রণ্টগেন 


[ জন্ম --১৮৪৫ শ্রীষ্রাব্, মৃত্যু-_-১৯২৩ শ্রীষ্টাব্ষ । ] 

জশ্মমাত্র যে আবিষ্ষারটিকে সার! পৃথিবীর মানুষ স্বাগত 
জানিয়েছিল সেই আবিষ্কারটির নাম একঝরে বা অচিন রশ্যি। 
আবিষ্কারক সেদিন উক্ত রশ্মিটির প্রকৃতি নির্ণয় করতে সক্ষম হন নি । 
তাই অজানা অচেনা এই বশ্মিটির নাম ইংরাজী “এক্স” অক্ষর দিয়ে 
সূচিত করেছিলেন। মান্তষ শুধু এইট্রকুই ধরতে পেরেছিল, সাধারণ 
আলোককরশ্মি থেকে এই রশ্মির প্রকৃতি আলাদ1। মানুষের চামড়ার 
ভেতর দিয়ে সাধাপ্ণ আলোক যেতে পারে না অথচ এই রশ্মি 
অক্রেশে গমন করতে পারে । অথচ হাড়ের ভিতর দ্দয়ে চলাচল 
করতে পানে না। তাইতো! মানুষ বুঝতে পেরেছিল। এই রশ্মি 
প্রয়োগে মনুষ্যদেহের আভ্ান্তরীণ হাড, হৃংপিও প্রভৃতির ফটে। গ্রহণ 
করা সম্ভব হবে এবং চিকিৎসাবিজ্ঞ।নে আনবে নব য্গ। তাই 
প্রথম থেকেই একঝসগের এত 'কীলিন্য | সেইদিনই আবিফফষারকের 
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে রশ্মিটির নামকরণ কর! হয়েছিল বগ্জন 
রশ্মি । আবিক্ষারক প্রলদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী স্যার উইলহেল্ম 
কনরাড রণ্টগেন বা বনজেন । 

এক্স রশ্ম গাবিফিত হয়েছে আকস্মিকভাবে । ১৮৯৫ তরীষ্টাবঝের 
শেষভাগের কথা তখন মুরৎসবারগ বিশ্ববিদ্ভালয়ের পদার্থবিষ্ভার 
অধ্যাপক রণ্টগেন। অপরাপর [বচ্ছাশীর মত তিনিও ক্যাথোড 
রশ্মিকে নিয়ে গবেষণা করেন । একদিন পরীক্ষা করতে গিয়ে অঙ্গ 
দূরে রেখেছিলেন বেরিয়াম প্রাটিনো সায়ানাইড মাথানে। একটি পর্দা | 
কি অদ্ভুত যোগাযোগ ! "সিন ক্যাথোভ টিউবকে ঢালু করতেই 
দেখলেন, প্লেটের উপর ফুটে উঠল উজ্জ্বল প্রতিপ্রভ1। 

ব্যাপারটা একদিন ন্যার জে. জে. উমসনও লক্ষ্য করেছিলেন! 
কিন্ত তার মনোযোগ এদিকে বড় $একট। আকর্ণ করেনি । 
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বণ্টগেনের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তিনি ব্যাপারটা খু'টিষে দেখার লোভ 
সামলাতে পারলেন না) তৎক্ষণাৎ বসে গেলেন গবেষণা করতে । 

প্রায় ছুমাস ধরে নান! পরীক্ষাণিরীক্ষার পর রণ্টগেন বুঝতে 
পারলেন রশ্মিটির প্রকৃতি। বুঝতে পারলেন, সাধারণ আলোর 
মত এই রশ্মি সরলরেখায় অগ্রসর হয়| সাধারণ আলোক 
রশ্মি যে সব বাধা অতিক্রম করতে পারে না তাদের অনেকে এই 
রশ্মি অতিক্রম করতে পারে। তাছাড়। কটোগ্রাকিক শপ্রটে ছাবও 
তুলতে পারে, এক রকম [নশ্চিত হয়েই ১৮৯৬ গ্রাষ্টা বের শুভ 
নববর্ষে রপ্টগেন একটি দশ পাতার পুস্তিক। ছাপিয়ে প্রচার করলেন 
তার আবিষ্কার । সঙ্গে প্রকাশ করলেন 'একসরোরু সাহাযো তোলা 
কিছু ফটো। 

পুস্তিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিচ্ছঞানী ও চিকিংলক মহলে 
উঠল দারুণ কোলাহল । চিকিৎসকদের প্রথমেই মনে হল, মানুষের 
শরীরের ভেতর অংশেন্র ফটো গ্রহণ করতে আর কোন মন্তধিপা হবে 
সা। তখনই চিকিৎসকর। বসে গেলেন পরীক্ষা করতে ! 

প্রেজ্রের প্রথম প্রযোণা হয় রন্টগোনর পুস্তিকা প্রকাশের মাত্র 
কুড়িদিন পরে ডাটমান্টথের “এডি ম্যাকাধির" উপর । ভররলোকের 
হাতের একট' হাড “ভক্ষে গেছিল । চি'কৎসকরা এক্সরের দ্বার! 
ফটে। গ্রহণ করে তার ভাঙ্গা হাড় ঠিক করে দিলেন । কোন 
'আবিষ্কার না করেই “এডি” বিজ্ঞান ও চিকিৎসাজগতে মর হয়ে 
গেলেন ভাঙ্গা হাতের জন্য । 

একারে ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ এ না উঠেছে এমন নয় । 
একটি নামকর। পত্রিকা সেদিন সমালোচনাম্ম বলেছিল, “বণ্টগেনের 
আবিষ্কারের ফলে মানুষূক তার নিজের কঙ্কাল দেখতে হলো । 
এতে মানুষের মনে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিরা হবে এবং কল আদৌ ভাল 
হবে ন1।” এই পত্রিকার মতই সেদিন মানুষ স্বতঃপ্রবৃন্ত হয়ে 
কেউ এগিয়ে আসেনি এক্সরের সাহাধো কটে। তুলতে । কিন্তু 


বেশিদিন লাগল না। অল্পকাল পরেই একারে আপন বৈশিষ্ট 
প্রথিবীর সমস্ত মানবমনকে হরণ করে নিল। রশ্টগেনও লাভ 
করলেন বিশ্বের সের! বিজ্ঞানীর সম্মান। 

রণ্টগেনের জন্মস্থান প্রাশিয়। । ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্ধেন ২৭শে মাচ 
তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হন। শিক্ষালাভ করেন জুরিখ বিশ্ববিগ্ালয়ে। 
১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে জুবিখ বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে পাশ করার পর গবেষণার 
জন্য গমন করেন উর্স্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে । বেশ কিছুকাল গব্ষেণার 
পর তিনি খ্যাতিলাভ করেন গবেষক হিসাবে এবং এ বিশ্ববিগ্ভালয়েই 
নিধুক্ত হন পদার্থবি্ার অধ্য(পকের পর্দে । 

সেই সময় হাত্স, টমসন, লেনার্ড প্রভৃতি বিজ্ঞানীর! নিম্নচাপে 
বাথুর মধো তড়িৎমোক্ষণের নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষায় ব্যস্ত 
ছিলেন। কাচনল তৈরি করা এবং ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে রণ্টগেনের 
প্রথম থেকেই ছিল বড় রকমের কৌতৃহল | অতি অল্পবয়দেই তিনি 
এই ছুই বিষয়ে ভালভাবে জ্ঞান লাভ করেছিলেন | টউমসন, হাস; 
"লনাঙ্ড শ্রভৃতির দেখাদেখি তিনিও এ একই পরীক্ষায় মেতে 
এঠলেন। সেই সময় আকম্মিকভাবেই আবিষ্কার করেন একসরে। 
কউ কেউ মনে করেন, ফটোগ্রাফিক প্লেটে একটা চাবির ছবি দেখে 
কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েই তিনি আবিষ্কার করেছেন এক্সরে । 

পরেই মহান আবিক্ষারের জন্য ১৮৯৬ গ্রীষ্টাব্দে রণ্টগেন লাভ করেন 
“বামফোর্ড পদক” | পরে ১৯০১ শ্রীষ্টাব্ধে তাকে সম্মানিত কর! হয় 
“নোবেল পুরস্কার” প্রদান করে। রপ্টগেনই পদার্থবিদ্ভায় প্রথম 
নোবেল পুরস্কার প্রাপক | 

একসনে আবিষ্কার ব্যতীত রপ্টগেনের তড়িৎবিজ্ঞানের উপর 
আছে মূল্যবান গবেষণা । তিনি কিছুকাল তাপবিজ্ঞান সম্বন্ধেও 
গবেষণা করেছিলেন এবং গ্যাসের আপেক্ষিক তাপ নিণয়ের ক্ষেত্রেও 
রেখে গেছেন উল্লেখযোগ্য অবদান । 

শেষ বয়সে রণ্টগেন উরসবার্গ বিশ্ববিগ্ভালর় পরিত্যাগ করে 
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যোগদান করেছিলেন মিউনিখ বিশ্ববিষ্ালয়ে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাক্ের 
১০ই ফেব্রুয়ারী তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন। 


টমাস আলভা এডিসন 


[ জন্ম-_-১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু-_-১৯৩১ গ্রীষ্টান্দ | ] 


টিমান আলভা। এডিসনকে বলা হয় বিজ্ঞানের যাছকর। তার 
মত এত বেশি বৈজ্ঞানিক আবিকফষার আর কোন বিজ্ঞানীর দ্বারা 
সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে এডিসনের মত দ্বিতীয় কোন বিজ্ঞানী 
জন্মগ্রহণ করবেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । অথ5 তিনি 
কোন স্কুল বা কলেজে অধায়ন করেননি! কোন গৃহশিক্ষকও [নযুক্ত 
কর] হয়নি তার জন্য । যতটুকু শিক্ষালাভ করেছিলেন, সে কেব 
নিজেরই প্রচেষ্টার । এমন প্রবল তার অনুসন্ধিতম, এমন অসাধারণ 
তার প্রতিভ1 এবং এমন একলবোর মাধনা ছিল বলেই হয়ত বিশ্বের 
সর্ককালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর আসন লাভ করেছেন তিনি । 

আব আশ্চর্য তার জীবন! এক ফেবিওয়ালাবপে জীবন 
আরস্ত করেছিলেন তিনি! তারপন্র নিজ কর্মকুশলতায় এবং 
প্রতিভায় লা করেছিলেন প্রচুর অর্থ ও সম্মান। প্রতিভা এমনই 
জিন্স! 

১৮৪৭ খ্রীষ্টাকের ১১ই ফেব্রুয়ারী ওহিও প্রদেশের মেনলে। 
নামক একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করেন টমাস আলভা এডিসন । তিনি 
ছিলেন পিতার সপ্তম ও কনিষ্ঠ সম্তান। মস! ছিলেন একটি স্কুলের 
শিক্ষিকা । পিতার অর্থিক অবস্থাও মোটামুটি ভালই ছিল। তথাপি 
বিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তিনি । শোন। যায়। 
মাত্র কয়েক মাস তিনি বিছ্ভালয়ে পড়তে গেছিলেন। পাঠকালে 
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শিক্ষকদের এত বেশি জিজ্ঞসো করতেন বে শিক্ষকরা শেষ পর্যস্ত 
বিরক্ত বোধ করেছিলেন এবং বালক এডিসনকে নান বিদ্রপবাণে 
জর্তব্লিত করেছিলেন। তাই বাধ্য হয়ে পড়! বন্ধ করে দিতে হয়েছিল 
তণক। কিন্তু পিতা মুগ্ধ হয়েছিলেন বালকের প্রবল অনুসন্ধিৎসা 
দেখে। তিনিই সাধামত "শিক্ষাদান করেছিলেন পুত্রকে এবং নিবৃত্তও 
করেছিলেন কিছু কিছু অনুসন্ধিৎসা । 

এডিসনের বয়স যখন মাত্র বার বছর; সেই সময় তাকে অর্থ 
উপার্জনের চেষ্টা করতে হয় । অবশ্য পিতার আর্থিক অস্বছলতা তার 
করণ হিল নী । সে দেশের নিয়ম অনুযায়ী স্বনির্ভরতা অর্জন করার 
প্রযাস মাত্র। কথিত আছে, সেই বার বছর বযমের বালক এডিসন 
টি নে ছ্রেনে ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করতেন এবং খবরের কাগজ 

ফর করতেন। 

যখন এডিলনের বয়দ পনের, সেই ময় একটি রেলগাডির 
কামরায় প্রেস স্থাপন করে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সংবাদ- 
পত্রটি বাত্রীদের কাছে বিক্রি করে ঘা উপার্জন করতেন তাতেই 
কোনরকমে নিজের খরচ চলত । 

সে সময় একটি ঘটন। ঘটে । একদিন ছেশনে খবরের কাগজের 
পৃগ্ুল নিযে দাড়িয়েছিলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন, 
'নখানক'র ষ্টেশন মাস্টারের ছোট্ট ছেলেটি দাড়িয়ে আছে 
রেললাইনের উপর । আর সাক্ষাৎ যমদূতের মত ছুটে আসছে 
একটি .বুলগাডী। এডিসন মুহূর্তমান্র বিলম্ব না! করে ছুটে গিয়ে 
ধরে আনেন ছেলেটিকে । রক্ষ। পেল ছেলেটি । কৃতজ্ঞ ষ্টেশন 
মাষ্টার এডিসনকে কাছে রেখে টেলিগ্রাফের কাজ শিখিয়ে পাড়িয়ে 
ঢুঁকয়ে দিলেন একটা! চাকরিতে । 

চ!করিটা ছিল টেলিগ্রাম অপারেটারের কাজ । দিনের বেলায় 
টেলিগ্রাম অফিসে ঘে সব টেলিগ্রাম আসতে! সেগুলিকে ধরতে 
হুুতা এডিলনকে । কখনও বা বাহিরে যেতে হতো! । 


ছি 
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কাঙ্জ পেয়ে খুবই খুশি হলেন এডিসন। একদিকে কাজ 
করেন আর অপর দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন যন্ত্রপাতি গুলিকে । 
ফলে বিদ্যুৎ সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করলেন ভালভাবে । তার 
বাল্যকাল থেকেই ছিল উদ্ভাবনী শক্ত । এবার সে শক্তি 
প্রয়োগ করলেন নতুন নতুন যন্ত্রপাতি নিমাণে । এমনকি 
যন্ত্রের মাধ্যমে টেলিগ্রাতমর সঙ্কেত ধরতেও সচেষ্ট হলেন। নকফলও 
হয়েছিলেন তান। অনেক সময় নিঙ্গে কাছে না থাকলেও 
আপনা হতেই টেলিগ্রাম প্লেকর্ড হয়ে যেত কাগজে । 'একবার 
তার সে যন্ত্রটি বিকল হয়ে যায়। এডিসন তখন পড়লেন উব্বর্তন 
কতৃপক্ষের বিষনজরে | ফলে চাকগিটি হারাতে হল তাকে । 

এডিসন তখন কপদকশুন্া । চাঞ্ারর চেষ্টার ঘুরতে ঘুরতে 
পুকদিন এসে পড়লেন নিউইয়ক শহরে | বেশ কয়েকদিন এখানে 
ওখানে চাকরির বুথ চেষ্টা করার পর এক অভাবনীয স্থযোগ এসে 
গেল তার জীবনে । 

এডিসন এক বদ্ধুর কাছে নিউইয়র্কে বাজি যাপন করতেন আর 
দিনের বেলায় হন্যে হয়ে ঘুরে খেডাতেন চাকরির জন্ত। একদিন 
বন্ধুটি ষে বাবপায়ী প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে! সেখানকার মূল যন্ুটি 
হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। অফিসের ম্যানেজার একে একে ডেকে 
গানলেন শহরের নামকরা সব ধিশেনবজ্ঞদের | কিন্তু কেউ সারাতে 
পারল না যন্ত্রটিকে। প্রতিষ্ঠা*টি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল । 
ম্যানেজার মাথায় হাত দিকে বললেন ! 

এডিসন বন্ধুর কাছ থেকে শংবাদটা পেয়ে কৌতৃহলী মন নিয়ে 
গোড়। থেকে দেখেছিলেন সব ব্যাপার । বিশেষজ্ঞরা যখন হার 
মানলেন, তখন এ(ডিসনই এগিয়ে এলেন ম্যানেজারের সম্মুখে ৷ 
বললেন, “য'দ অনুমতি দান করেন, তাহলে আমি একবার যন্ত্রটাকে 
দেখবে? | 

যোল বছর বয়সের এক কিশোরের ছুঃসাহস দেখে বিস্মিত হলেন 
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ম্যানেজার। বুঝিবা মনে মনে হেসেছিলেন তিনি । তবুও “ন।” বলতে 
পারলেন না । নিজেই এডিসনকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন যন্ত্রের 
কাছে। কিন্তুকি আশ্চর্য! একটু খুটখাট করতেই যন্ত্র চালু হয়ে 
গেল। আনন্দে এডিসনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ম্যানেজান্ন। 
ভারপর মাসে তিনশ ডলার মাইনেতে বহাল করলেন চাকনিতে ৷ 

আপাততঃ অর্থের ভাবন! দূরীভূত হল এডিননের | খরচ বাদে 
যেটুকু উদ্বত্ত হতো! তাতে কিনতে লাগলেন বিজ্ঞান গবেষণার 
নানা সরঞ্জাম । অবরাস্ত হল বিবিধ যন্ত্রপাতি নির্সাণ। যে 
প্রতিষ্ঠানটিতে তিনি কাজ করতেন সেই অফিসেরই সুবিধার জন্য 
তিনি তৈরি করে দিলেন বিশেষ এক ধরনের মেসিন। মেসিনটি 
এমন কার্যকরী হয়েছিল যে উক্ত প্রতিষ্ঠান নগদ চল্লিশ হাজার ডলার 
দাম দিয়ে কিনে নিলেন । 

এডিসন অপ্রত্যাশিতভাবে প্রচুর পরিমাণ অর্থ লাভ করে 
স্থাপন করলেন একটি গবেষণাগার ৷ শন্ত্ব নিমাতা হিসাবে নামও 
ছড়িয়ে পড়ল এডিসনের | বনু জায়গ! থেকে এবার আসতে লাগল 
যন্ত্র নির্মাণের অর্ডার! এডিসনের আর্থিক অবস্থার আরও হল 
উন্নতি । ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নিউ জার্সির অন্তর্গত মেনলো! পার্কে স্থাপন 
করলেন একটি ন্বক্পংসম্পূর্ণ বিরাট গবেষণাগার । এর পরে এডিসন 
ঘা কিছু আবিষ্ষানন করেছেন সবই প্রকাশিত হয়েছে উক্ত 
গবেষণাগার থেকে । 

এডিসনের প্রথম গবেষণা ছিল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন 
সংক্রান্ত । এই ছুটি যন্ত্রের অদ্ভাবনীয়ভাবে উন্নতি সাধন করেছেন 
তিনি । তারপর এডিসন চিন্তা করেন মানুষের কথম্বরকে ধরে 
রাখার জন্য । তার এ চিস্তাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন ১৮৭৭ 
্ীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই । মোম মাখান কাগজে নিজের কণ্ঠস্বরকে 
রেকর্ড করে পুনরায় যন্ত্রের দ্বারা পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছিলেন। প্রথম 
অবশ্য এই কণস্বর শোন! গেছিল অত্যন্ত ক্ষীণভাবে। পরে বস্ত্রটির 
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উন্নতি সাধন করে এডিসন আবিষ্কার করেন সে যুগের একটি চমকপ্রদ 
বন্্ ফোনোগ্রাফ | 

এডিসনের পরব্তা আবিষ্কার বৈছ্যতিক বাতি । ভায়নামে। 
আবিষ্কারের ফলে বিহ্যৎ তখন হয়েছে সহজলভ্য । এডিসন চিন্তা 
করলেন, এই বিহ্যতের দ্বার! বাতি জ্বালিয়ে ঘরকে আলোকিত কর! 
যেতে পারে। আরম্ভ হল গবেষণা । শেষে অনেক পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার পর বায়ুশৃন্য কাচের বান্বের মধ্যে কার্বন ফিলামেন্ট রেখে 
ভড়িতপ্রবাহ পাঠালেন। বাতি জ্বলতে লাগল । বেশ কয়েক দিন 
ধরে বাতিকে জ্বালিয়ে রাখতেও ফিলামেণ্ট পুড়ে গেল না। বিহু 
এতদিনে মানুষের বাহন হলে! এডিসনের নামও ছড়িয়ে পড়ল। 
পরিচিত হলেন “মেনলে। পার্কের যাদুকর” নামে। 


ঠিক সেই সময়ে ইংরাজ বিজ্ঞানী “যোসেফ উইলসন স্বোয়ান”ও 
এ একই পদ্ধতিতে আবিষ্কার করেছিলেন বৈদ্যুতিক বাতি । সেটি 
প্রমাণিত হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে আয়োজিত একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে । 
আরস্ত হল বাদপ্রতিবাদ। আমেরিক1 এবং ইংলগু ছু'দেশই দাবী 
জানাল বৈহ্যতিক বাতির আবিধর্তা তাদের দেশের লোক। এই 
নিয়ে মামলাও চললো । শেষে এডিসনই মীমাংসা করে দিলেন। 
তারই নির্দেশ অনুযায়ী বাতিটির নামকরণ কর! হল “এডিস্বোয়ান 
ল্যাম্প” | বল! বাহুলা, উভয় আবিষ্র্তার নামের অংশবিশেষ গ্রহণ 
করে এইভাবে নামকরণ করা হয়েছিল । 

ঞ্ডিসনের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার চলচ্চিত্র | ফোনোগ্রাক 
সম্বন্ধে গবেষণ। করা কালেই চলচ্চিত্রের চিন্তা তার মাথায় এসেছিল । 
তার ধারণ হয়েছিল, ফোনোগ্রাফের সিলিগারের গায়ে পরপর 
কতকগুলি ছবি বসিয়ে হাত ঘুরিয়ে দ্রুত ছবিগুলিকে বার করলে 
হয়ত সচল ছবি পাওয়া যাবে । এই চিন্তার বশবত্ত হয়ে পরবর্তী 
কালে তিনি অনেকগুলি কটে। তুলে এঁটে বনিক্সে দিয়েছিলেন 
সিলিগারের গায়ে । ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন একটি 
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শক্তিশালী লেন্সের ভেতর দিয়ে | হাতল দ্বুরিয়ে যখন ছবিগুলোকে 
পর পর বার করলেন তখন তার মনে হল ছবি যেন সচল হয়ে 
উঠেছে। 

এ সম্বন্ধে ভালভাবে আরন্ত হল গবেষণা । অর্ডার দিয়ে তৈন্ি 
করিয়ে ৎশলেন পঞ্চাশ ফুট দ'র্ঘ এবং অল্প চওড়া মেলুলয়েডের ফিল্ম 
তারপর নিজের তোর মুভি ক্যামেরার সাহায্যে ফিলো তুললেন 
কটে।। 'অবশেষে এ ছবি দেখানর জন্ত নিমাণ করলেন একটি যন্ত্র । 
এবার লেন্সের দ্বারা ছবিকে পর্দায় প্রোজেকু করার বাবস্থা! হল। 
চমতকার হল ছবি। ণভিসন নিজেই বিস্সিত হলেন ছবি দেখে । 
যন্ত্রটির নামকরণ করলেন 'কিনেটোক্ষোপ?। 

বিজবী এডিসন যন্বটির উন্নত কপ প্রদান করতে আবুও করলেন 
গবেষণ। । পরিশেষে তার এই আবিষ্কার থেকে জন্মগ্রহণ কবুল 
চলচ্চিত্র! আজ এই ব্যবস্থার থে উন্নতি হয়েছে সংন্দহ নেই । 
কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে এদনগু »ম্ুমরণ কর। হয়ে থাকে এডিসনের 
ব্যধস্থাকে 

এডিসন্র আছে অন্যান্তথ বছ অবদ!ন। এমন শরসামান্ত তান 
প্রতিভা ছিল যে, বেইখানেই তিনি হস্তক্ষেপ করতেন সেইখানেই 
লাভ করতেন খিজয়ীর সন্মান । তার মা'ব্ষ রের পরিমাণ এত 
বেশি যে সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান করা প্রায় অসম্ভব। শোন। যায়, 
সার[জীবন্ে 'এক হাজারেরও "বশি পেটেন্ট তিনি গ্রহণ করেছিলেন। 

কর্মব্যস্ত এই সংসারে মানুষ একঘেয়েমি থেকে মুঞ্জলাভ 
করছে গেলেই তার মনে আসে টমাস আলভা এডিসনের কথ|। 
গ্রামোফোন রেকর্ডের গান এবং নিনেম। এই ছুটিই সাধারণ মানুষের 
আনন্দোপকরণ। এই ছুটি জিনিনই এডিসনের গবেষণার কল। 
তার অব্দানকে আরও ভালভাবে অনুভব করতে পারা যাম যখন 
মানুষ লোডশেডিংএর রাতে সম্ভপণে ভূভেক মত পায়চারি করে। 

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্ষের ১৮ই অক্টোবর ওয়েছ অরেঞ্জে? নিজের 


১৩৭ 


বাসভবনে শেষ নিঃশ্বীন ত্যাগ করেছেন এই মহান বিজ্ঞানী 
মৃডাকালে তার বয়স হয়েছিল চুরাশি বছর। 


আলেকজাগার গ্রেহাম বেল 


| জন্ম--১০৪৭ খ্রীষ্টাব্দ, মৃক্তা--১৯২২ খ্রীষ্টাব্ধ। | 


টলিকানের আবিদত। হিনাবে আলেক্জাগ্ডার গ্রেহাম বেল 
বি্াদন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার কবে আছেন। তবে তিনি 
কেবলমাত্র টেলিফে।নের আবিষ্কর্ত। নন আরও বনু বৈজ্ঞানিক পণ্য 
এব: যন্থপাতির আবিক্ষত। | 

১৮৪৭ খ্রীগ্াব্দের ওরা মাচ গ্রেহাম বেল এডিনবরায় জন্মগ্রহণ 
করন তিনি শিক্ষালাভ করেন 'এভিনবরা এবং লগ্ন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে ' তারপর তিনি পিতার সঙ্গে যাত্রা করেন কানাডায় | 
সেখানে প্রথমে কিনি একটি মুক ও বধিরদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার 
কাক গ্রহণ করেন । পরে লাভ করেছিলেন বোস্টন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
অধাপলকুরু পাদ | 

মূুক ও বিতদের বি্দ্যালষে শিক্ষাদানের সময় তিনি একটি 
বিশ্ে ধরতনর বৈভাতিক যন্ত্র নির্নাণ করেন । যন্ত্রটি আবিষ্কার তার 
দরদী মনের পরিচায়ক । বধিরদের সম্মুখে 'একই কথা পুনঃ পুনঃ 
আবৃন্তির জন্থাই আবিষ্কার করেছিলেন যন্ত্রটি। তিনি বধিরদের 
শিক্ষাদানের জন্য একটি প্রতিঙ্গানও স্বাপন করেছিলেন ! পরিণত 
বয়মে ফটোফোন) ইনড'কশাশ ব্যালেন্দ প্রভৃতি যন্ত্র শ্রাবিষ্ষার 
করেছিলেন তিনি । 

গ্রেহাম বেলের সর্বাধিক খাতি টেলিফোনের আবিষ্ষতা 
হিসাবে | উক্ত যন্ত্রটি আবিঞ্ষারের পেছনে তার আছে দীর্ঘ দিনের 


৬৪১ 


গবেষণা ও কৃচ্ছুসাধন। তিনিই প্রথম মানুষের কণ্টন্বরকে দূরে 
প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন । কিন্তু প্রথমে তার এই 
আবিষ্ষারকে কেউ স্বাগত জানায়নি । বরং সেদিন টাকে অনেকে 
ঠাট্টা বিদ্রপ করেছিলেন । কেউ কেউ তান যন্্কে “খেলন।” বলে 
উপহাস করতেও বাদ দেয়নি । পরের দিকেই তার যন্ত্রটির বিশেষ 
উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং একটি বড় আবিষ্কার হিসাবে বিজ্ঞানে 
স্থান লাভ করেছে । 

১৯২২ গ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট আলেকজাগ্ার গ্রেহাম বেল 
পরলোক গমন করেন । 


জোহান্ন গুটেনবার্গ 


মুদ্রণ বস্ত্রের আবিষ্কারক হিসাবে জার্মানীর প্রসিদ্ধ কারিগর 
গুটেনবার্গ বিজ্ঞানজগতে চিরম্মরণীয় হয়ে আছেন। বাল্যে লেখা- 
পড়ার তেমন সুযোগ লাভ করতে পারেননি তিনি। পিতার 
ব্যবসাকে অবলম্বন করে এক মণিকার হিসাবে জীবন শুরু করেন। 

গুটেনবার্গ ছিলেন একজন ভাল শিল্পী। ব্যবহারটা ছিল 
অত্যন্ত ভদ্র। তাছাড়া সৎ ব্যবসায়ী হিসাবেও তার নাম ছড়িয়ে 
পড়েছিল সার .শহরে । তাই দেশের অর্থশালী ব্যক্তির! প্রায়ই 
তার দোকানে এসে ভিড় করতেন । 

গুটেনবার্গের তাস খেলার নেশ! ছিল প্রবল । কাজের ফাকে 
ফাকে স্ত্রী এনার সঙ্গে বসে যেতেন তাস খেলতে । কিন্ত ব্তমানের 
মত সেকালে বাজারে ভাল তাস পাওয়া বেত না। শিল্পীরা নিজ 
হাতে মোট! কাগজ কেটে তার উপর তাসের ছৰি আকতেন। 
গুটেনবার্গের খেলতে খেলতে একদিন খেয়াল চাপল মাথায়, তিনি 
খুব সুন্দর করে এক বাগ্ডিল তাস আকবেন! তক্ষুণি খেলা বন্ধ 
করে বসে গেলেন তান আকতে। 


১৩২ 


হুচারথান! তান একেও ফেললেন । তারপর মনে এল চিন্তা 
এত কষ্ট না করে সহজ উপায়ে তাসের ছবি আকা যায় নাকি? বং 
তুলি ফেলে রেখে গালে হাত দিয়ে বনে গেলেন ভাবতে । শেষে 
অনেক চিন্তা করে কাঠের ব্লক তৈরি করে, তার উপর কালি মাখিয়ে 
কাগজের উপর ছাপ দিলেন । সত্যই খুব স্থন্দর তাস পাওয়া গেল। 
আনন্দে আত্মহার। হয়ে উঠলেন গুটেনবার্গ। অনেকগুলি কাঠের 
ব্রক তৈরি করে বাগ্ডিল বাগ্ডিল তাল বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিতরণ 
করলেন । 
ৃ দিন যায়। শিল্পী গুটেনবার্গের চিন্তাধারা অন্যরূপ গ্রহণ 
করলো । ভাবলেন একদিন, কাঠের উপর মহাপুরুষের ছবি একে 
বক করলে কেমন হয়? খেয়ালী শিল্পী তৎক্ষণাৎ বসে গেলেন 
কাজে । এবার তিনি আরও একটা কাজ করলেন। ছবির নিচে 
কাঠকে সুক্ষ এবং ধারাল অস্ত্র দিয়ে কেটে অক্ষরের ব্লক করে 
মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ছেপে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। 
বেশ কয়েকজন মহামনীষীর ছবি এইভাবে তৈরি করে খাটিয়ে 
রাখলেন দোকানের দেওয়ালে । 
গুটেনবার্গের দোকানে ভাল ভাল লোকের যাতায়াত ছিল। 
তার। সবাই গুটেনবার্গের কৃতিত্ব দেখে অবাক হয়ে গেলেন। ভাল 


দাম দিয়ে কু লোক ছবি কিনতে লাগল । রক তৈরি থাকার জন্য:! 


তিনি অরুেশে অতি সামান্য সময়ের মধ্যে সাদা কাগজে ছাপ 
দিয়ে প্রয়োজনীয় ছবি সরবরাহ করতেন । (শোন। যায়, তিনি 
প্রথমে একটি কাঠের কলকে ছবি এবং লেখা একে ফেলতেন। 
তারপর প্রয়োজনীয় অংশ রেখে বাকি কাঠকে কেটে উড়ির়ে দিতেন। 
পরিশেষে এই সোজ। বলকটা! আর একটি কাঠের ফলকে ছাপ দিয়ে 
উল্টো ব্লক তৈরি করে নিতেন। বলা বাহুল্য, পরবতরশ বলকটাই 
হতো আঙ্গল ব্লক |) 

একদিন গুটেনবার্গের দোকানে এলেন এক পাদরী সাহেব । 
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'টটেনধার্গের কীতি দেখে তিনিও অবাক হয়ে গেলেন, এবং 
কয়েকখান! ছবি কিনে বাসায় ফিরে এলেন। পাদরী সাহেবের 
হঠাৎ মনে হল, মহাপুক্ষদের জীবনী একটু বিস্তৃতভাবে চলিখে 
এইভাবে ছাপিয়ে জনলাধারণের মধো বিলি করতে পারলে “দশের 
লোক খুবই ডপক্কৃত হতৈ। ! 

এবার পাদ্রী সাহেব করল্শ কি? কয়েকজন মহাপুকষের 
জাবশী। শিখে প্ুনবার 511৬ হলেন গুটেশবার্গের কাছে । বললেন, 
যমন করে হাক এঞ্চলি তাকে ছাপিয়ে দিতে হবে। যা খরচ 
লগে সবই '৩নি হন কপগবন 

গুঁটনপাশ মহা ঢাশ্চঞ্াখ পডলেন। কিন্ত হার মনলেন না। 
কধক ১ পের্স আক্রান্ত ত শ্রমে কাঠের ধলকের উপর একটির পর 
«কটি করে খাদ।ই কর্যলন অক্ষরের ন্ট প্রতিলিপি | এইভাবে 
ৌছডিখ না বকতিত পর ছকে একদিন প্রকাশ করলেন “চীষটি পঙ্জান 
সঠ পুঝ্চমদরু জাবনা গ্রন্থ । পুথিবার এইটিই প্রথম ছ'পার শ্রন্থ, 
মাদও৪ হাক মনে কিকসিশ, গুটেনবাগের বহছুপবে চীনদেশ ও 
জাপান কাঠের পক তর করে অক্ষর ছাপানোর নীতি উদ্দাবিত 
১ধেচল হপুও গুউনবগের আবিক্ষারের সঙ্গে তাদের ৩কাশ 
বাগ "ছল না আজাদের পদ্ধাত অনেক আগেই লুপ্ধু হয়ে 
গঞ্িল। 

কটি পুস্তক প্রকাশ করার পর গুটেনবাগের উৎসাহ বেড়ে 
গল । এবার 'ভনি বাইতবল ছাপতে মনস্থ করলেন । স্ত্রী এন। 
এবং আরও কয়েকঙ্গন সঠযোগী নিযে আরস্ত করেছিলেন কাজ। 
কি শ্রারস্তের মুখেই খটল এক অঘটন । 

খন সবেমাত্র গোটা কয়েক পার ব্লক তৈরি হয়েছে । পরীক্ষা 
করতে ।গয়ে ১।৩ ফ্ষ পডে গল বুকগুলেো । আর সঙ্গে সঙ্গেই 
পাতলা কাঠগুলে। ফটে চৌচির হয়ে গেল। শুভকাজে এই 
ধরণের বিদ্ব ঘটায় হ৩।শ হলেন গুটেনবার্গ | প্রথমটায় হুঃখে 
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ভেঙ্গে পড়লেও ধের্য হারালেন না। চিন্তা করলেন, এমন কী 
ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ভবিষ্যতে এই ধরণের ছুঘটনার হাত থকে 
রক্ষা পাওয়া যাবে ? 

ভাবতে ভাবতে 'এক নতুন চিন্তা এল মাথায় । এব তিনি 
কাঠের উপর অক্ষর খোদাই না করে কেবল কাঠের অক্ষর তৈরি 
করতে আরম্ত করলেন। পর্যাপ্ত অক্ষর তৈরি হওয়ার ৮৭ 1তনি 
কাঠের ফলকে লেখার অনুব্প সজ্জিত করলেন। তারপর সেটির 
উপর কালি মাখিয়ে কাগজের উপর ছাপ দিলেন। -দখলেশ, 
ছাপার কাজে এই পদ্ধতিই সুবিধাজনক | কাঠের অক্ষরগুলির 
নামকরণ করলেন টাইপ | কাঠের টাইপ কয়েকবার ছাপ দেওয়ার 
প্র ভোতা হয়ে যা বলে পরের দিকে তিনি ধাতুনমেত টাইপ 
বাবহ"র করেন। ১৪৫০ খ্রীষ্টাবেই গুটেনবার্গ উপ অবি্ষার 
করে!ছলেন এবং সেই বহ্পুই বাইবেল €ছপে প্রকাশ করেছিলেন | 

গ্ুটেনবার্গ যতদিন থেকে মুদ্রণশিজের উন্নতিতে আাজানয়োগ 
করেছিলেন ততদিন থেকেই স্বেচ্ছার দারিত্রকে বরণ কৰে 
নিয়েছিলেন! তরু এবং ভারক্ত্রী কারও বাবসায়ী বুদ্ধি ছিল না| 
তা না হলে বাইবেশ বা অন্যান্য পুস্তক ছেপে প্রচুর অঞোপা জীন 
করত পারতেন । ককন্ত সেদিকে তার দষ্টি আদে। ছিল না; কেবল 
সারাজাবন ধরে উল্ত শিঞ্ধের উন্নতির জগ্ঠ ঃর/তদিন পরশ্রমহ করে 
গেছেন । নিজের যা কিছু সগ্ধল ছিল তাও বিলি "লয়েছিলেন 
ছাপ:খনার প্ছেনে ! 

শেহ বয়সে তাকে চরম দারিদ্রকে বরণ করতে হযেন্চিল । অবশ্য 
তার একমাত্র উৎসাহদাত্ত্রী স্ী এনা মারা যাওয়র পর “তনি যেন 
সমূহ কণক্ষমতাকে হারিনে ফলেছিলেন। যখন নিতাহু অনাহারে 
কাল ক'টাতে হুল খন মেজের পাদরীসাহেব দযাপিরবশ হয়ে 
একট! ছোট্র পেনসনের ব্যবস্থা করেন। সেই পেনসনের উপর 
নির্ভর করেই গুটেনবার্গকে কাটাতে হয়েছে অবশিষ্ট জীবন)? । 
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আজ ছাপাখানার অনেক উন্নতি হয়েছে । ১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্ে 
ওটসার মারগেন থ্াযালার নামক এক আমেরিকান যন্ত্রবিদ লাইনে। 
টাইপ যন্ত্রের উদ্ভাবন করে মুদ্রণ শিল্পকে চরম উৎকর্ষ দান করে 
গেছেন। পরের দিকে মনোটাইপ, অফসেট প্রভৃতি আবিষ্কৃত 
হওয়ায় ছাপার কাজ অনেক সহজও হয়েছে । কিন্তু গুটেনবার্গের 
সেই কঠের টাইপ বিজ্ঞান কোনদিনই ভুলতে পারবে না। এমন 
কি তার দ্বারা ছাপা সেই চৌধ্টি পৃষ্ঠার জীবনীগ্রন্থ এবং বাইবেলকেও 
ন।। 

পুথিবীর শ্রুদ আবিফ্ারকদের মধ্যে গুটেনবার্গও একজন । 


ফ্রান্সিস বেকন্‌ 
[ জন্ম _-১৫৬১ গ্রীষ্টা্, মৃত্যু--১৬২৬ গ্রীষ্টা | ] 


ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত নমূহ বৈজ্ঞানিক তত্ব একরকম 
দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অথচ তারই 'পাশাপাশি 
চলছিল কারিগরদের দ্বারা নতুন নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন! 
কারিগররা অবশ্য বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক তত্বের ধারে পাশে যেতেন 
না। কেবল প্রয়োজনই তাদের উদ্ৎদ্ধ করাতে! নব নব আবিষ্ষারে | 
বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার মধ্যে দূরত্বও ছিল এনেকখানি। 
পণ্ডিতের! চিন্তা করে দেখলেন, এই ছুটির মধ্যে বিভেদ আদৌ নেই। 
বরং একটি অপরটির পরিপূরক । তখন তারা বিজ্ঞান ও, 
কারগরীবিষ্ঠার মধ্যে সমন্বয্স সাধনে যত্ববান হন। অপরদিকে তাদের 
দেখাদেখি কারিগররাও বন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তত্বকে 
প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হন। ফলে দার্শনিক তত্ব থেকে মুক্তি লাভ 
করে বিজ্ঞান তার আপন পথটি খুঁজে পায় । এক কথায় তখনই 
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বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আসে একটি বিপ্ূব। এই বিপ্লবকে ধারা বহন 
করে এনেছিলেন উ'দের মধ্যে ফ্রান্সিস নেকন্‌ নিঃসপ্দেভে একজন । 

বেকন্‌ ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলগ্ডে জন্মগ্রহণ করেন । প্রথম জীবনে 
দর্শন ও আইনশাস্্র অধ্যয়ন করান্ন পর্ন তিনি অধ্যাপক হিসাবে 
জীবন শুক করেন । অতি অল্পদিনের মধ্যে তার পাপ্ডিতোর খ্াতি 
ছাড়িয়ে পড়ায় ইংলগ্ডের ব্লাজা প্রথম জেম্স-এর বিচার বিভাগে 
যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ আসে! তখন বেকন্‌ অধ্যাপন! বৃত্তি 
পরিত্যাগ করে বিচার বিভাগে যোগদান করেন এবং অশন্যসাধারণ 
প্রতিভার জন্য অতি অল্লকালের মধ্যে তিনি উক্ত বিভাগের 
প্রধানরূপে মনোনীত হন । 

বেকন্‌ ছিলেন মূলতঃ দার্শনিক । তবে বিজ্ঞানের প্রতি ছিল তার 
আন্তরিক টান। এতবড় দাযিত্বপুর্ণ পদে অধিষিত পাকা সত্বেও 
তিনি নিযামিতভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনের চা করতেন পকে 
কেবলমাত্র বিজ্ঞান সম্বন্ধেই ভাবনা চিন্তা আরম্ভ করেন। এই ডদ্বেশে। 
তিনি সংগ্রহ করেন প্রাচীন গ্রীক পঙ্ডিতদের আমল থেকে বর্তমান 
পর্ষন্ত সমূহ প্রচলিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী । তার ফলেই বিজ্ঞানের 
নতুন সম্ভাবনার কথ। তার মনে উদিত হয় । 

বেকন অতঃপর কারিগরীবিগ্ঠ। এবং প্রচলিত যন্ত্রপাতির দিকে 
আকষণ বোধ করেন । কিছুকাল এ বিষয়ে (চন্তা কপ পর ভান 
ধারণ। জন্মে, এ বিজ্ঞান এবং কারিগরীবিগ্ভাই মানবসভাতভাবর 
অগ্রগতির ইতিহাসে সুখ্য ভূমিক! গ্রহণ করবে । উৎসাহিত ৫বকন্‌ 
এবার আরম্ভ করলেন প্রচণ্ড পরিশ্রম। তার চিন্তা ভাবনাগুলি ১৬০৫ 
্াষ্টান্দে প্রকাশ করলেন “দি আডভানস্মেপ্ট অফ লানিং” নামক 
একথানি পুস্তকের আকারে | প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান ও কারিগরী 
বিগ্ভাকে জনপ্রর করার এই তার প্রথম প্ররাস এবং সত্য কথা 
বলতে কি, এই ধরণের প্রয়াস তার পূরে কেউ করেননি । 

১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে বেকন্‌ প্রকাশ করেন “গ্রেট ইনষ্রবেশন অফ 
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লানিং” নামক দ্বিতীর একখানি মহামূল্য পুস্তক । বিজ্ঞানের ইতিহাসে 
এেই পুস্তকখানির গুরুহ অনেকথানি | পুস্তকটির প্রথম খাও বেকন 
প্রচলিত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেন এবং নিজস্ব 
মতামত ব্যক্ত করেন । এই খণ্ডে তিনি উল্লেখ করেন যে, বিজ্ঞানকে 
অগ্রগতি দান করতে হলে নতুন নতুন তত্ব ও পদ্ধতির উদ্ভাবন 
করতে হবে এবং প্রাচীন বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলি সংগ্রহ করতে হবে। 
পণ্খিত ব্যক্তির! যাতে এই কাজে এগিয়ে আসেন তার জন্যও তিনি 
অনুরোধ রাখেন | 

পুস্তকখানির দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি যন্ত্রবিষ্ভার উল্লেখ করেন এবং কোন, 
কোন্‌ যন্ত্রে কোন্‌ কোন্‌ বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রযুক্ত হয়েছে তাও ব্যাখা। 
করেন। তৃতীষ খণ্ডে নানা পরীক্ষানিত্রীক্ষার মাধ্যমে প্রাচীন 
বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলিকে প্রতিষ্ঠী করতে সচেষ্ট হন। চতুর্থ খণ্ডে 
কারিগরী জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক আলোচনা করেন । 
পৃস্তকখানির আরও কয়েকটি খণ্ড তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন 
কিন্তু সমগ্সীভাবে তিনি কৃতকার্য হতে পারেননি । 

ফ্রান্সিস বেকনের চিন্তাধারা তৎকালীন পণ্ডিতসমাজে আলোড়নের 
যথেষ্ট ন্ম্রি করে এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ উন্ুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে 
বিজ্ঞানরাজ্যে তিনিই প্রথম বিপ্লবের সুচনা করেন। পরে 
গালিলিও, দেকার্ত প্রভৃতি মহামনীষীদের আপ্রাণ চেষ্টা ও যত 
বিজ্ঞান তার নিজের পথের সন্ধান লাভ করে। তাই ফ্রাপ্সিস 
বেকনের নাম বিজ্ঞান চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করবে । 
১৬২৬ শ্রীষ্টাৰে এই মহান চিন্তানায়কের দেহাস্তর ঘটে। 
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০জাসেফ ব্লাক 


'জাসেফ বাক ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে আবার্লাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন । 
কিন্ত তার ব'লদজীবন আঅতিবাতিত ভয় ফ্রান্সে। ১৭০ খ্রীষ্টাব্দে 
শিক্ষালাভের উদদন্তে স্বদেশে পুনর!য় প্রতাবঙন করেন এবং 
এখানকার একটি নামকরা বিগ্ভালয়ে ভন্তি হন । কুতিত্বের সঙ্গে 
প্রতবশিকা পরীক্ষার উত্ত্রীণ হওয়ার গল ১৭৮৬ খ্রষ্টাব্দে গ্রাসগে। 
দ্শবিগ্ভলযে প্রনশ করেন 

ব্রাক থম টক্ত বশ্ববিগণালয়ে রসায়ন শান অধায়ন করেন 
পত্র শারীরাবদার প্রতি শাকষণ বে করায় একই সঙ্গে ছুটি বিষয়ই 
এপায়ন করত মআবস্ত করেন । তারপর উভয় বিষয়ে উচ্চতর 
ডিগ্রি গ্রহণ করার পর আরম্ভ করেন গবেষণা । সেই সময় তার 
গবেষণার তিষষ ছিল মানবদেহের উপর চুন 'এবং কষ্টিক পটাশের 
ক্রিয়া । দীর্ঘকাল গবেষণার পর তিনি উক্ত বিষয়ে লাভ করেন 
চক্টুরেট ডিগ্রি । প্রাকের গকুবষণা এত উচ্চাঙ্গের হয়েছিল যে, যারা 
স্টাব্প গবেষণাপত্র চল পরীক্ষা কর্ধেছিলেন, তার। সবাই একবাক্ো 
স্বীকার করেছিলেন, শারীরবিগ্ঠার 'ক্ষত্রে এত উচ্চাঙ্গের গবেষণ। 
পূবে আর হরনি | 

১৭৫৬ শ্রীষ্টাবে "জোসেফ ব্লাক সেই গ্লাসগে। বিশ্ববিষ্ভালয়েই 
শারীববিগ্ভার অধ্যাপক নিযুক্ত হন । অথচ কি খেয়াল হল তার! 
শারীরবিষ্ভা বা রূসায়ন সম্বন্ধে গবেষণা শ। করে আর্ত করলেন 
তাপবিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা । ১৭৫৬ শ্রীষ্কাব্দ থেকে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ 
পস্ত তিনি এই কাজে ব্যাপূত ছিলেন। এই পর্যায়ে তার 
উল্লেখযোগ্য অবদান বরফের লীন চাপ নির্ণয় । তিনিই প্রথম 
লক্ষ্য করেন, বরফ গলন শুরু হলে তাপ প্রদান সত্বেও যতক্ষণ ন! 
গলন সম্পূর্ণ হয় ততক্ষণ পর্ষস্ত তার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় না । অর্থাৎ 
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তাপ প্রদানে বরফের অবস্থাস্তর ঘটে কিন্তু থার্মোমিটারের দ্বারা! তাপ 
ধরা যায় না। বরকটা সম্পূর্ণরূপে গলে গিয়ে জল হওয়ার পরই 
ধীরে ধীরে তাপমাত্রা! বাড়তে থাকে । পরীক্ষার দ্বার বরাক আরও 
প্রমাণ করেন; এক গ্রাম বরফকে গলাতে হলে ৮* ক্যালরি তাপের 
প্রয়োজন হয় অথচ থাঁম্োমিটারে এই তাপ পরা পড়ে না। তাই 
নামকরণ করেন “লীন তাপ” ব। গুপ্ত তাপ । 

ব্লাকের এই আবিক্ধারের কলে তাপবিজ্ঞানে 'একটি নতুন 
অধায়ের সুচন। হয়। বরফ গলনের এবং বাম্পীভবনের লীন তাপ 
নিণীত হয় সই কেই । ব্লাকের পরীক্ষা গুলি তাই তাপবিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে গণ্য করা হয়। 

সারাজীবন বাক অধ্যাপনা এবং গবেষণার ভেতর দিয়ে 
অতিবাহিত করে গেছেন) ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্লামগে। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের 'অপা।পকের পদ পরিত্যাগ করে এডিনবন! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
রসায়নের অধ্যাপক কপে যোগদান করেন এবং জীবনের শেষদিন 
পূর্ণন্ক তিনি উ পরে 'অপিচিত ছিলেন । ১৭৯৯ খ্রীষ্ট।কের ৬ই 
ডিসেম্বর বাক পরলোক গমন করেন । 

জোসেফ ব্লক ছিলেন আদর্শ অধাপক। তার অধাপনার 
খ্যাতি বুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল । দেশ বিদেশের বনু ছাত্র 
তার কাছে অধাযন এবং গবেষণার জন্য আসতেন । ব্লাকও অতি 
নিষ্ঠার সঙ্গে ছাত্রদের শিক্ষাদান করতেন । ছাত্রদের সব সময় তিনি 
উৎসাহ দান করতেন, যাতে তারা গবেবণায় প্রবৃত্ত হন। তাই 
তার বহু ছাত্র উত্তরকালে বিজ্ঞানে যথেই কতিত্ের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 

বিজ্ঞানের বু শাখায় ব্লাকের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। শারীরবিদা। 
এবং পদার্থবিদ্যার মত রসাঝ়ন শাস্ত্রে আছে তার বু অবদান | 
এ কথ। সত্য যে, সে সময় বিজ্ঞান জোসেফ ব্রাকের মত কয়েকজন 
প্রতিভাবান অধ্যাপককে লাভ করেছিল বলেই এত তাড়াতাড়ি 
তার শাখাপ্রশাখ। চতুদিকে বিস্তার করতে পেরেছিল । 


